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এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিজয় দিয়ে ইসলামকে সম্মানিত করে থাকেন; যিনি তার অদম্য শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা শির্ক-কে 
লাঞ্ছিত করে থাকেন, যাঁর হুকুম বলে সমস্ত কিছু সংঘটিত হয়; যিনি ক্রমান্বয়ে কাফেরদেরকে পরিমাপ অনুযায়ী শাস্তি দিয়ে থাকেন 
তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে; যিনি পূর্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন দিবস সমূহ একের পর এক-তাঁর ন্যায়বিচার দ্বারা; এবং তীর অনুগ্রহের 
দ্বারা মুত্তাকবীনদের পক্ষ্যে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করেছেন। 


এবং তার রহমত ও শান্তি নাযিল হোক তাঁর উপর যার তলোয়ার দিয়ে তিনি ইসলামের আলোকবর্তিতাকে উপরে তুলে ধরেছেন। 


SAT 8 


কাজেই এ হলো এক বিশেষ উপদেশ ও সতর্কবাণী যা আমি সাবলীল কথা দ্বারা পেশ করছি ...আর এটা হলো অন্তরের গভীরতা 
ও বুকের গভীরের একটি স্পন্দন... 


এ হলো এক সৈনিক থেকে যে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এবং এর তীব্র ও দুঃসহ শব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ...আবু মুস“আব আযৃ-যারকাভী 
হতে তাদের জন্য যাদের তিনি এই সময়ের মানুষদের মধ্যে সত্যিকার পুরুষতৃধারী হিসেবে গণ্য করে ... 


আমি এখন পর্যন্ত এই আহত উম্মাহর ব্যথায় বিষন্ন এবং আমি এখনও পর্যন্ত এই আহত উম্মাহর চিত্রে ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে আছি। 

মহা গৌরব ও মহা শ্রেষ্ঠত্বের যে উম্মাহ। জঘন্য অমঙ্গলের বিভিন্ন রঙ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার হাত এটাকে বিদ্ধ করেছে- যাতে 
লাঞ্ছনা ও লজ্জার চাদর হয়ে গেছে আরো কালো । শর্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার পাত্রগুলো vert করে গিলে ফেলা হয়েছে, এবং এটা 
(এই উম্মাহ) তীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছেড়ে বসে পড়েছে। এবং এর আশা আকাঙ্খা এবং স্বপ্নগলোকে এটা হতে লুকিয়ে রেখেছে। 


এবং এই রোগ বিচরণ করেছে শরীরের সমস্ত কোনায় কোনায় আর এটাকে মাটির সাথে বিদ্ধ করে দিয়েছে, এবং এই পৃথিবীর 
সকল হিংস্র দানবগুলো এটার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে, এবং তাদের থাবা ও দাঁত দ্বারা এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিড়ে ফেলেছে। তাই এটা 
বলেছিলেন নবী (সাঃ) যা ইমাম আহম্মদ এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন থাউবান (রহ) হতে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ 
“সব জাতিগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে চড়াও হবে যেভাবে ক্ষুধার্তরা সম্মিলিত হয় থালার চারিদিকে ।” কাজেই আমরা 
বললাম ঃ “ও আল্লাহর রাসূল! এটা কি এজন্য হবে যে আমরা সংখ্যায় কম হব?” তিনি (সাঃ) বললেন 3 “এ সময়ের দিকে, 
তোমাদের সংখ্যা অনেক হবে, কিন্তু তোমরা হবে সমুদ্রের উপরিভাগের তৌর মত- এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের 
প্রতি ভয় দূর হয়ে যাবে। এবং তোমাদের অন্তরের মধ্যে থাকবে আল-ওয়াহন (দুর্বলতা) ।” কাজেই আমরা বললাম 3 “এবং 
আল-ওয়াহ্‌ন (দুর্বলতা) কি?” তিনি (সাঃ) বললেন 3 “এই দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা ।” আহমাদ্‌-এর 
অপর এক বর্ণনায় ৪ “তোমাদের কিতাল (লড়াই) অপছন্দ করা 1” 


কাজেই জেনে রাখো, হে ইসলামের মানবসকল যে পরীক্ষায় পড়া এবং কষ্টের মধ্যে সংগ্রামের একটি ইতিহাস আছে এবং আছে 
এক বিস্তৃত কাহিনী | এই জমীনে “লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ” নাযিল হওয়া থেকে শুরু করে- যেভাবে নবীগণ ও সত্যবাদীদের পরীক্ষা 
ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে; এবং সেই সাথে মুত্তয়াহিদুন (পবিত্র একতৃবাদে বিশ্বাসী) নেতাদেরও। 


অতএব, যে কেউ “লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ”-এর বাণী বহন করার দায়িত্ব নেয়ার জন্য অগ্রসর হয়, এবং তা এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠার 
জন্য সহযোগিতা করে- তবে এই উচ্চ মর্যাদার জন্য তাকে কঠোর শাস্তি, পরিশ্রম ও কষ্টের মূল্য শোধ করতে হবে। 


অতএব, কোথায় আছো তুমি........এবং এই পথ হলো সেই পথ যাতে আদম (আ) পরিশ্রান্ত হয়েছিল, এবং এর জন্য নৃহ-(আ)কে 
শোকার্ত চিৎকার ও আর্তনাদ বিলাপ করতে হয়েছিল, এবং খলিল (ইব্রাহিম (আ))-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং 
ইসমাঈল-(আ)কে শোয়ানো হয়েছিল জবাই করার উদ্দেশ্যে এবং ইউসুফ (আ)কে অতি ক্ষুদ্র মূল্যে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল এবং 
বন্দী রাখা হয়েছিল বহু বছর ধরে, এবং যাকারিয়া (আ)-কে কাটা হয়েছিল করাত দ্বারা, এবং সতর্কবান নেতা ইয়াহ-ইয়া (আ)-কে 
জবাই করা হয়েছিল, এবং আইয়ুব আ)-এর উপর আঘাত হেনেছিল, এবং দাউদের (আ) কান্নাকে বৃদ্ধি করা হয়েছিল, এবং ঈসা 
(আ)-কে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে দারিদ্রতা ও বহু রকমের ক্ষতির শিকার হতে হয়েছিল, আর তুমি হারিয়ে 
আছো অহেতুক আলাপ ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে? 


২ তিচি À 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


এবং আল্লাহ্‌ মহিমান্বিত তিনি, তাঁর কিছু সৃষ্টিকে পরীক্ষা করেন অন্যদের দ্বারা, এবং তিনি মুমিনদেরকে (বিশ্বাসী) পরীক্ষা করেন 
কাফিরদের (নাস্তিক) দ্বারা, ঠিক তেমনি যেভাবে তিনি কাফেরদের পরীক্ষা করেন মুমিনদের ছ্বারা- এবং এটা এমন এক প্রকারের 
পরীক্ষা যা তাদের মধ্যে সমভাবে AARS | আল্লাহ্‌ (পরম মহিমান্বিত) বলেনঃ 


০০৭ ৯ 25৬৯4 ১৬৯৩ Ch pall BE GA ৪ লে OS le ৬৯৩ এআ ১৯৪ এ] Li 
১৬] Saal ৬৯৩ ১ 
“মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান | যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের 
পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? এবং তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল” [আল-মুলকঃ ১-২] 


নবী (সাঃ) হতে মুসলিম বর্ণনা করেন, যা তিনি তীর প্রতিপালকের থেকে বর্ণনা করেন, সর্বশক্তিমান, মহিমান্বিত তিনি, তিনি বলেন 
৪ “অবশ্যই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য এবং আপনাকে দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য 1” 


এবং আমরা কুরআন ও সুন্নাহ হতে যা জেনেছি, তা এই যে, নবীদের মধ্যে এমন আছেন যাদের হত্যা করা হয় ও বিকৃত করা হয় 
তাদের শত্রুদের দ্বারা, যেমন ইয়াহ-ইয়া (আ); এবং তাঁদের মধ্যে আরো এমন আছেন যাদের মানুষেরা চেষ্টা করেছিল তাঁদের হত্যা 
করার জন্য, কিন্তু তাঁরা পালিয়ে ছিলেন এবং নিজেদের রক্ষা করেছিলেন; যেমন - ইব্রহিম (আ), যিনি হিজরত করেছিলেন 
আশৃ-শাম-এ, এবং ঈসা (আ), যাঁকে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছিল। 


আর আমরা বিশ্বাসীদের মধ্যে থেকেও এমন উদাহরণ দেখি যাদের নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, (যেমন) এদের মধ্যে আছে 
তারা যাদের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলেন, এবং এদের মধ্যে এমনও আছে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, এবং এদের মধ্যে পড়ে তারা 
যাদের কঠোর যন্ত্রণা, কষ্ট, নির্যাতন ও হয়রানির মাঝে জীবনধারণ করতে হয়, সুতরাং কোথায় সেই আলস্নাহ্র ওয়াদা দুনিয়ার 
জীবনে তাদের বিজয় দেওয়ার ব্যাপারে, যখন কিনা তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে, বা হত্যা করা হয়েছে অথবা নির্যতিন করা 
হয়েছে?! 


সমস্ত সৃষ্টির উপর পরীক্ষা এবং দুঃখ-দুর্দশী আল্লাহ্‌র হুকুমেরই একটি অংশ, কিন্তু সেগুলো বৃদ্ধি করা হয় এবং কঠোরভাবে বিবর্ধিত 
করা হয় সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষদের উপর- যাদেরকে নির্বচিন করা হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বিশেষ মনোযোগ ও খেয়াল এবং 
সহযোগিতা পাবার জন্য - এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে মুজাহিদীনদের জন্য । দুঃসহ যন্ত্রণা, পরীক্ষা এবং দুঃখ-দুর্দশার 
অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা নেয়া ছাড়া তাদের আর অন্য কোন উপায় নেই, তাদের আর কোন উপায় নেই সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা 
নেয়া ছাড়া যা তারা আয়ত্ব করেছে বিশুদ্ধতা, বাধ্যবাধকতা এবং গড়ে উঠার মাধ্যমে | 


এটা সা'আদ ইবন্‌ আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে সাহীহাঈনে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত যে তিনি বলেনঃ 
“আমি বললামঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানবজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে?’ তিনি (সাঃ) জবাব দিলেনঃ 
নবীগণ, অতঃপর সত্যপথ অবলম্বনকারীগণ, অতঃপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের, এবং তারপর তারা যারা তাদের 
খুব কাছাকাছি পর্যায়ের মানুষ তার দ্বীনের উপর যতটা শক্তিমান হয় সেই হিসেবে তার পরীক্ষা নেয়া হয় কাজেই যদি তার ABI এবং 
তাকওয়া যথেষ্ট থাকে, তাহলে তার পরীক্ষা এবং কষ্টের কঠোরতাও বর্ধিত করা হয়; এবং যদি তার নিষ্ঠা এবং তাকওয়া দুর্বল হয়, 
তবে তার পরীক্ষা ও কষ্টও হালকা হয়- এবং একজন বিশ্বাসীকে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জমীনের উপর 
দিয়ে নিষ্পাপ হয়ে হাটতে থাকে ।” 


এবং আল-বায়হাকী “সু'আব আল ঈমান”-এ ও আত্‌ তাবারানী “আল - মু'জাম আল কাবির”-এ বর্ণনা করেছেন, এবং ইবন্‌ সা'দ 
“আত-তাবাকাৎ”-এ বর্ণনা করেছেন আব্দুলন্নাহ ইবন্‌ ইলয়াস ইবন্‌ আবি ফাতিমাহ হতে, যিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা হতে 
যিনি তাঁর দাদা হতে, যিনি বলেছেনঃ “আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর সাথে বসেছিলাম, অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বললেনঃ 
“কে স্বাস্থ্যবান হতে চাও এবং দুর্বল হতে চাও না? আমরা জবাব দিলামঃ“আমরা চাই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!” তিনি জবাব দিলেন, 
“কি?!” এবং আমরা তা তীর চেহারার ভাব দেখে উপলব্ধি করলাম; এবং তারপর তিনি বললেন, “তোমরা কি পথভ্রষ্ট গাধাগুলোর 
মতো হতে চাও? তারা বললোঃ “না! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি (সাঃ) বললেনঃ “তোমরা কি সে রকম মানুষ হতে চাও না যাদেরকে 
পরীক্ষা করা হয় এবং সে মানুষ যাদের গোনাহ মাফ করা হয়?’ তারা বললো, “অবশ্যই, হে আল্লাহ্র রাসূল!” অতঃপর আল্লাহ্‌র 
রাসূল (সাঃ) বললেনঃ “কারণ আলস্নাহ্র শপথ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করেন এবং তার MIT ছাড়া আর 


Aaa a a a তি 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


কোন কারণেই উনি পরীক্ষা করেন না তাকে | এবং নিঃসন্দেহে, সে তখন এমন এক অবস্থানে পৌছে, যা সে তার নিজের কোন 
আমল দিয়ে পৌছোতে সক্ষম হতো না, যদি না সে কোন কষ্টের মধ্যে পড়ে যা তাকে সেই অবস্থানে তুলে নিয়ে যায়।” 


এবং আত্-তিরমিযী, যাবীর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ “বিচার দিবসের দিনে, এই পৃথিবীতে 
যে মানুষেরা আয়েশের মধ্যে ছিল, তারা আশা করবে যে তাদের চামড়া যদি কীচি দ্বারা কেটে ফেলা হতো, যখন তারা দেখতে পাবে 
- যারা দুনিয়াতে পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল তাদের পুরস্কার সমূহ।” এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) হতে, যিনি বলেছেনঃ 
“এই দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি সবচেয়ে আরাম আয়েশের মধ্যে কাটিয়েছিল তাকে পুনরুখান দিবসে উপস্থিত করা হবে, এবং 
আল্লাহ, শক্তিমান এবং মহিমান্বিত যিনি, ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্য করে) বলবেনঃ “তাকে আগুনের মধ্যে চুবাও ৷’ অতঃপর তাকে বের 
করে নিয়ে আসা হবে এবং তিনি (আলস্নাহ্‌) বলবেনঃ “ও আদম সন্তান! তুমি কি কখনও কোন আনন্দ উপভোগ করেছো? তুমি কি 
কখনো এমন কিছু দেখেছো যা তোমার চোখকে আনন্দ দিয়েছে? তুমি কি কখনো সুখী ছিলে? অতঃপর সে বলবেঃ “না, আপনার 
সম্মানের কসম!’ এবং এরপর তিনি বলবেনঃ “একে আগুনের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাও |’ এরপর এ লোকটিকে নিয়ে আসা হবে 
যাকে এই দুনিয়ার জীবনে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করা হয়েছিল, অতঃপর, রহমতময় এবং মহিমান্বিত 
যিনি, তিনি বলবেন: “তাকে বাগানের (জান্নাত) মধ্যে চুবাও যাতে করে সে এর সাথে পরিচিত হতে পারে |? তারপর এর থেকে 
বের করে নিয়ে আসা হবে তাকে এবং তিনি জিজ্ঞেস করবেনঃ “ও আদম সন্তান! তুমি কি কখনো এমন কিছু দেখেছো যা তুমি পছন্দ 
করোনি? অতঃপর সে জবাব দিবেঃ “না, আপনার সম্মানের কসম! আমি কখনও এমন কিছু দেখিনি যা আমি অপছন্দ করেছি।” 


শাকীক আর- বালখি বলেছিলেনঃ “কষ্টের প্রতিদান যদি কেউ অবলোকন করে, তবে সে কখনই সেখান থেকে নিস্তার পাইতে চাবে 
না।” 


এবং আলম্নাহ্‌, মহিমান্বিত তিনি, তাঁর দ্বীন পরিপূর্ণ করার জন্য জিহাদের বিধান দিয়েছেন, এবং এর মর্যাদা এতই উপরে তুলে 
ধরেছেন যে সকল ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ স্থান দখল করে নিয়েছে, এবং তিনি এর মধ্যে কষ্ট ও কঠোর দুঃখ-দুর্দশা অন্তর্ভূক্ত 
করে দিয়েছেন যা স্বাভাবিক ভাবে অপছন্দনীয় এবং ভীতির কারণ | তারপর তিনি এটাকে করে দিয়েছেন অতিশয় প্রিয় এবং 
ঈমানের নির্যাসের কাছাকাছি ও তাওহীদের অন্তরতম প্রদেশ, কাজেই এটা আর কেউই খোঁজে না শুধুমাত্র তারা ছাড়া যারা তাদের 
ঈমানে সত্যবাদী এবং তাদের প্রত্যয়ে সুদৃঢ়: 


0৩৪২৮] ০৯ il gi Al ৯০ ob ০8০44 61৩৭5২৬৩9৫৪ al ji 49০5৩ এত | ila) CHN ০৬৬৭। Lail 


“নিঃসন্দেহে, মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে- এবং অতঃপর সন্দেহ পোষণ করে না- এবং তাদের 
সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে, নিঃসন্দেহে তারাই তো হলো প্রকৃত সত্যবাদী 1” [আল-হুজরাতঃ ১৫] 


সুতরাং জিহাদের বাস্তবিকতা নির্ভর করে নিজের অন্তরের সন্দেহ দূরিকরণ এবং তার প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তার জন্য এটাকে পরিশুদ্ধ 
করার উপর, তাঁর হুকুমসমূহ পালনের মাধ্যমে, এবং তাঁর দাবীসমূহের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার মাধ্যমে ।এবং এটা কখনই সম্ভব 
নয় যদি না সেই পথটি কঠোর কষ্ট ও পরীক্ষা দ্বারা প্রশস্ত ও আস্তৃত না থাকে; এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ, সর্বশক্তিমান ও সুমহান, তিনি 
বলেনঃ 
plas alas OB A ০৯ কই Lalli 0৯1৩ ০৯৯ pars SLA 0০৩ pie এ এএ সিএ এ৩ 
শর ১১৮ Ain 2653 সা ০৮৩ সপ 


দেন) যাতে করে তোমাদের কিছু জনকে অন্যদের দ্বারা পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু যারা আলম্নাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছে, 
তিনি কখনই তাঁদের আমলগুলো বরবাদ হতে দিবেন না; তিনি তাঁদেরকে পরিচালিত করবেন এবং তাঁদের বিষয়গুলো শুধরে দিবেন 
এবং তাঁদেরকে সেই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন যা তিনি তাঁদের জানিয়েছিলেন।” 
[মুহাম্মাদঃ ৪-৬] 


এবং তিনি বলেনঃ 
Aap La 0538 41 0419 19৪] La al eli আও 


চি রিনি 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


“যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে লড়াই করতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।” 
[আল-বাকারাঃ ২৫৩] 


এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন্-কাসীর বলেনঃ “এর মানে হলো এই যে, তাদের আর কোন উপায়ই নেই যাচাই ও পরীক্ষার পথ ছাড়া, 
যাতে করে তাঁর সত্যিকার বিশ্বস্ত বান্দাদের চেনা যাবে এবং তাঁর শত্রুদের প্রকাশ হয়ে যাবে; যাতে করে ধৈর্যশীল বিশ্বাসীদের 
পরিচয় পাওয়া যাবে এবং সাথে সাথে কলুষিত মুনাফিকদেরও | এবং এর একটি উদাহরণ হলো উতহুদের দিনে যেখানে আল্লাহ 
মুমিনদের পরীক্ষা করছিলেন, কাজেই তাদের ঈমান জাজ্বল্যমান হয়েছিল, ঠিক যেমন তাদের সবৃর (ধৈর্য) এবং দৃঢ়তা এবং তাদের 
বাধ্যতা আলম্নাহ এবং তীর রাসূলের (সাঃ) প্রতি, এবং মুনাফিকদের ঢাকনাগুলো উপড়ে ফেলা হয়েছিল, যেমনি প্রকাশ হয়েছিল 
তাদের পেছনে পড়ে থাকা ও জিহাদ উপেক্ষা করা, এবং আলম্নাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বিরূদ্ধে তাদের বিশ্বাসঘাতকতাও 1” 


আর চিন্তা কর ও আল্লাহর দাস! তাঁর কথার উপরঃ 


১৯১1৪ GE ১০৩ 4৫৯৩ le ll এ aial OB ০০৪০৯ le এআ das Oja mins 


“এবং মানুষের মধ্যে এমন আছে যারা আল্লাহকে ইবাদত করে এমনভাবে যেন এটা একটি প্রান্তের উপর 
এবং অতঃপর তার উপর যদি কোন পরীক্ষা আপতিত হয়, তবে সে তার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সে এই দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই 
হারায় ।” (আল-হাজ্জঃ ১১) 


এবং আল-বাঘাবী তার তাফসীরে ইবন্‌ আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন (আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন) “বেদুঈনদের মধ্যে হতে 
একটি লোক আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনে, যদি ইসলাম কবুল করার ফলে তার অনেক সন্তান হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি 
লাভ করে, সে বলেঃ “এটা একটা সুন্দর ধর্ম, এটা একটা ভাল ধর্ম এবং কাজেই সে বিশ্বাস করতো ও দৃঢ় থাকো । কিন্তু যদি তার 
অনেক সন্তান ও রমনীসেবা না থাকতো, এবং তার ধন সম্পদও যদি বৃদ্ধি না পেত, অথবা যদি সে অতি ক্ষুধা ও অনুর্বরতা দ্বারা 
আক্রান্ত হতো, তবে সে বলেঃ “এটা একটি খারাপ ধর্ম এবং তার ধর্ম ত্যাগ করে তার কুফরী ও অহংকার নিয়েই পড়ে থাকে 1” 


সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) বলেছেনঃ “অতএব, নিজের অন্তরকে কষ্ট ও পরীক্ষার অনুশীলন ব্যতীত আর কোন উপায়ই নেই- এবং এই 
পরীক্ষাগুলো জন্ম দেয় শক্ত সামর্থ্য দৃঢ়তার এবং সত্যের যুদ্ধে বিচক্ষণতা, কেননা এর মধ্যে রয়েছে ভীতি, অতিশয় কষ্ট এবং ক্ষুধা 
ও সম্পদের, জীবনের ও ফলের বিপর্যয় এই কষ্ট সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই যাতে করে বিশ্বাসীরা এই আকীদার 
(বিশ্বাসের) বোঝা বহন করতে পারে যেন এটা তাদের অন্তরে কাঠিন্যতা লাভ করে সেই পরিমান যা তারা এই বোঝা বহনের সময় 
এই পথে বিসর্জন দিয়েছে- এবং যাতে করে তারা প্রথম ধাক্কাতেই এটা পরিত্যাগ করার চিন্তা না করে । অতএব, এই যে বোঝা, 
এটা হলো সেই চড়া দাম যার দ্বারা ঈমানকে ইয্যাহ (সম্মান, অহংকার, শক্তি ও মর্যাদা) দেওয়া হয় মুমিনদের অন্তরে অন্য 
মানুষদের অন্তরে মর্যাদা লাভের পূর্বে। এবং যখনই তাঁরা এই পথে যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং যখনই তাঁরা এর জন্য বিসর্জন দেয়, 
তখন এটা তাদের খুব প্রিয় হয়ে যায় এবং তারা এর (তাদের বিশ্বাসের) অধিক যোগ্য হয়ে দাঁড়ায় | তেমনিভাবে, অন্যরা কখনও 
এর প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে পারে না শুধুমাত্র তখন ছাড়া যখন তারা বিশ্বাসী মানুষদের কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে 
দেখে, এবং সেই পরীক্ষার সময় তাঁদের ধৈর্য দেখে আর কোন উপায়ই নেই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে না যেয়ে- এবং তেমনিভাবে বিশ্বাসী 
মানুষেরা যখন অবলোকন করে তখন তাদের দৃঢ়তা ও জোর বৃদ্ধি পায় অতএব, এই কষ্টগুলো শক্তিলাভে এবং একজনের সামর্থের 
ক্ষমতাতে উৎসাহ যোগায় এবং এটা কর্ম সম্পাদনের রাস্তার দিকে অন্তরকে খুলে দেয় যা একজন মু'মিন কখনো জানতে পারে না 
কষ্ট এবং দুঃখ দুর্দশার মধ্যে বিদ্যমান না হয়ে ।” সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) এর কথাগুলো শেষ হলো। 


আশৃ-শাফি'ঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “একজন ঈমানদারের জন্য কোনটা উত্তম? পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, 
নাকি দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা?” অতঃপর তিনি বললেনঃ “দুর্ভোগ তোমার প্রতি! কি করে পরীক্ষা ও কষ্টের পূর্বে দৃঢ়তা স্থান 
লাভ করতে পারে?” 


এবং সাফওয়ান ইবন্‌ ওমার বলেছিলেনঃ “আমি হোমৃস্‌ (সিরীয়ার একটি শহর) এর একজন প্রহরী ছিলাম, একবার আমি এক বৃদ্ধ 
লোকের সাক্ষাত পেলাম যার চোখের ভুরুগুলো পড়ে গিয়েছিল (বয়সের কারণে) লোকটি একটি যুদ্ধের অভিযানে অংশ নেয়ার 
উদ্দেশ্যে যাত্রায় ছিল। কাজেই আমি তাকে বললামঃ “চাচা! আল্লাহ আপনাকে অব্যহতি দিয়েছেন! তিনি অতঃপর আমাকে 


DGS | 


এভাবেই নবী আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


বললেনঃ “ও আমার ভাইয়ের পুত্র ! আল্লাহ আমাদের সকলকে (জিহাদের জন্য) অগ্রসর হতে বলেছেন- KE বা ভারী যাই হই 
না কেন আমরা |” 


নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, তিনি তাকে কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন। 


এই সমস্ত কষ্টের দিনগুলো ধৈর্য ধারণ কর কারণ এইগুলোর একটি শেষ আছে 
এবং ধৈর্য তাদের ছাড়া আর কারো জন্যই না যারা (কষ্ট) অনুশীলন করে। 


আল্লাহ শীঘ্রই এর ফলাফলের রাস্তা সে সকল নিঃশেষিতদের জন্য উম্মুক্ত করে দেন 
এর মধ্যেই আছে বিশ্রাম যারা তোমাদের মত নিঃশোধষিত 


এবং সাইয়্যিদ (রহঃ) বলেছেনঃ “TAST ঈমান শুধুমাত্র একটি সহজ সরল শব্দ নয় যা উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট; বরং এটা একটি 
বাস্তবিকতা যা বোঝা চাপিয়ে দেয়, একটি আমানত যার রয়েছে বিশাল দায়িত্ব এবং একটি জিহাদ যার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, এবং 
একটি সংগ্রাম যার জন্য প্রয়োজন সহনশীলতা । অতএব, এটাই মানুষের জন্য যথেষ্ট না যে তারা শুধু বলেঃ “আমরা ঈমান এনেছি,” 
এবং এই সামান্য দাবীর দ্বারা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে | বরং তাদের অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং এই পরীক্ষার মুখে 
দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে এবং এর মধ্য হতে বিশুদ্ধতা নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে- নিষ্ঠাবান হৃদয় সহকারে- ঠিক যেভাবে আগুন 
সোনাকে ঝলসিয়ে বিশুদ্ধ করে দেয় অন্যান্য আবর্জনা থেকে যা এটার গায়ে লেগে থাকে | এবং এই হলো শব্দটির ভাষার গোড়া, 
যার নিজস্ব ব্যবহারবিধি আছে। এবং তেমনিভাবে পরীক্ষা অন্তরকে গড়ে তোলে, এই পরীক্ষা ও আপদসমূহ ঈমানের দৃষ্টিকোন 
থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত মূলতত্ব এবং মহান আল্লাহর পাল্লায় একটি চলমান প্রথা ৪ 


“---- এবং আমরা পরীক্ষা করেছি তাদের যারা এদের পূর্বে এসেছিল এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রকাশ করবেন সত্যবাদী কারা, এবং 
তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী ।” (আল-আনকাবুতঃ ১-৩) 


এবং অবশ্যই ‘ঈমান’ আল্লাহ হতে পৃথিবীতে একটি আমানত; এটা আর কেউই বহন করে না শুধুমাত্র তারা ছাড়া যারা এর যোগ্য 
এবং যারা এটা বহনের সামর্থ্য রাখে, এবং তাদের অন্তরের মধ্যে সেই ইচ্ছা ও দৃঢ়তা রাখে তা করার জন্য এবং এটাকে তাদের 
আরাম, বিশ্রাম, নিরাপত্তা, সাবধানতা ও ব্যক্তিগত অর্জন ও সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়। এবং যথার্তই এটা দুনিয়ার উপর খিলাফার 
একটি আমানত এবং আলম্নাহর রাস্তায় মানুষদের পরিচালিত করার জন্য এবং তীর বাণী দুনিয়ার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 
কাজেই এটা একটি পবিত্র আমানত - একটি ভারবহুল আমানত, এবং আল্লাহরই হুকুমের মাধ্যমেই মানুষের মর্যাদা উপরে তোলা 
হয়- এবং এর দরুন, এর প্রয়োজন বিশেষ ধরনের মানুষদের যারা ধৈর্য সহকারে কষ্ট, দুর্দশা এবং পরীক্ষাগুলো যাই আসে তা সহ্য 
করবে | সাইয়্যেদ কুতুব -এর কথাগুলো শেষ হলো, আল্লাহ তীর প্রতি দয়া করুন। 


সুতরাং, লড়াইয়ে রত দলটির উপর এটা একটি বাধ্যবাধকতা যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সূচনা ঘটায় এই যুদ্ধের প্রকৃতি এবং 
দাবীগুলো জ্ঞাত হওয়া যা এর লক্ষ্য মোতাবেক সংঘটিত হয়- এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যে এর পথটি অবশ্যই উর্বর করতে হবে 
এর সন্তানদের মধ্যে হতে ন্যায় পরায়নদের রক্তের দ্বারা এবং এটাও জেনে রাখা যে এই পথের দাবীগুলোর মধ্যে পড়ে প্রিয়জন ও 
সহযোগীদের হারানো এবং পেছনে ফেলে আসা আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশসমূহ- যা ঘটেছিল নবী (সাঃ) এর সহযোগীর ক্ষেত্রে এবং 
নবীদের পরে তারাই হলো সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ- হিজরতের সময় এবং সম্পদ, পরিবার ও বাসস্থান ত্যাগের সময় যা 
হয়েছিল- এর সবই ছিল একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে--- কাজেই আমরা তাদের তুলনায় কি অবস্থানে আছি? 


এবং এই দলটির জন্য আর কিছুই নেই শুধুমাত্র ধৈর্য সহকারে এর নির্বাচিত পথে সহন করে যাওয়া ছাড়া, এবং আল্লাহর জন্য ধৈর্য 
সহকারে সহন করে যাওয়া যেই ক্ষয়ক্ষতি আপতিত হয়েছে এর কিছু নেতৃবৃন্দের ও ব্যক্তিদের উপর, এবং তাঁদের পথে অগ্রসর 
হওয়া এবং এটা জেনে রাখা যে এটাই হলো আল্লাহর পথ (সুন্নাহ)- যিনি সর্বশক্তিমান, মহিমান্বিত- এবং আরো জেনে রাখা যে 
আল্লাহ এই উম্মাহ থেকে এবং তাঁর ন্যায়পরায়ন দাসদের থেকে নির্বাচন করেন (শহীদদের) এবং এই যুদ্ধরত দলটি বিজয়ের লক্ষ্য 
যেন তাড়াহুড়া না করে- কারণ, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা ঘনিয়ে আসছে এবং এটা আবশ্যিক। 

এবং মুসলিমদের এটা জেনে রাখা দরকার যে সত্যকে অনুসরণ করা এবং সবচেয়ে দ্রুত বিজয়ের পথে ধৈর্য ধরে থাকা- যদিও 
পথটি অনেক লম্বা এবং এর বাধা প্রচুর, এবং যদিও যারা এই পথে হাটে তাদের সংখ্যা অনেক কম; এবং সত্য থেকে সরে যাওয়া 
হয় না শুধুমাত্র এটাকে ত্যাগ ব্যতীত; এবং যদি পথটি সহজ হয়ে যায় এবং যারা এটার উপর উপবিষ্ট হয়েছে তারা ধারণা করে যে 


৯ KT 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


সফলতার অন্তিম খুব কাছেই তাহলে এগুলো শুধুমাত্র ভ্রান্ত আশা | 
আল্লাহ, মহিমান্বিত তিনি, বলেছেন : 
0580 alad ds alia ৫3 44১৯৭ ০৪ BSD 3585 এ ও Vg ১৪৯০৬ (৯8০০৬ al ya IA 03 


“এবং অবশ্যই, এটা আমার সঠিক পথ, কাজেই এটা অনুসরণ কর, এবং (অন্যান্য) পথগুলো অনুসরণ করো না, কারণ সেগুলো 
তোমাকে তাঁর পথ হতে অনেক দূরে আলাদা করে দিবে | এটাই তো তা যা তিনি তোমাদের জন্য হুকুম করেছেন 
যাতে তোমরা মুত্তাকীন হতে পারো 1” (আল-আনআমঃ ১৫৩) 


এটাই হলো জিহাদ---- সর্বোচ্চ চুড়া----এবং ফলসমূহ এটা আসে এক দীর্ঘ সময়ের ধৈর্যের পরে এবং যুদ্ধের জমীনে কর্মঠ সময় 
কাটানোর মাধ্যমে, শত্রুদের হুংকারের অপেক্ষায় থাকে এবং তাদের অনিষ্টতাকে প্রতিরোধ করে, এমন এক আবাস যা মাসের পর 
মাস, বছরের পর বছর, একের পর এক পর্যায়ক্রমে বিদ্যমান থাকে | আর তুমি যদি এই কষ্ট সহ্য করতে না পারে তাহলে আলাহ 
কখনোই তোমাকে বিজয় দান করবেন না | কারণ নাস্র (বিজয়) আসে সবরের মাধ্যমে | 


শায়খুল ইসলাম ইবন্‌ তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয় এই দ্বীন তাকেই নেতৃত্ব দেয় যার আছে ধৈর্য এবং ইয়াকীন।” 


বস্তুত, সত্য বোঝার ক্ষমতা এবং আকীদাহ ও তাওহীদের বিশুদ্ধতা এখন এই ভ্রান্তির পৃথিবী থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে। কারো 
পক্ষেই এই দ্বীন বোঝা সম্ভব হবে না যদি না বিশুদ্ধ ইখলাস এবং ধৈর্য নিয়ে কিছু মানুষ এই দাওয়াহ পৌছে না দেয়, যারা কিনা 
এই পথের সমস্ত কষ্ট এবং উত্কষ্ঠা সহ্য করতে প্রস্তুত যারা অত্যাচার সহ্য করে এবং যতরকম প্রচেষ্টা সম্ভব তার সবই করতে 
থাকে । যারা মৃত্যু ছাড়া আর কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না সত্যকে এই জমীনে প্রতিষ্ঠা করতে এরকম মানুষেরই প্রয়োজন। তাদের 
মতো নয়- যারা এই সত্যকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলেছে এবং শুধু দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে, এরা 
আসলে প্রকৃত সত্য থেকে এবং তার পরিশুদ্ধতা, বাস্তবায়ন এবং পালন থেকে অনেক দূরে | 


অথচ এখন ইসলামের জন্য প্রয়োজন সত্যিকার ইখলাস এবং ধৈর্যশীল মানুষ, যারা এই পথে কাজ করতে বদ্ধপরিকর যারা এই 
পথে ক্লান্ত হতে আনন্দ পায়, এর অবসাদে প্রশান্তি লাভ করে। যারা বিনা বাক্য ব্যয়ে এই পথে গুরুদায়িতৃগ্তলো পালন করে । বিশুদ্ধ 
কল্বের, গভীর সচেনতার এবং দৃঢ় ইয়াক্ীনের মানুষ- যারা তাদের দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর, যারা অলসতা বা বিরক্তির কারণে 
তাদের কাজের ক্ষতি হওয়াকে ঘৃণা করে, যারা তুচ্ছ তর্কবিতর্কে জড়িয়ে কাজের ভবিষ্যত নষ্ট করে না। 


তাই প্রস্তুত হতে হবে এই বলিষ্ঠ কাজের জন্য, সবরের জন্য, কষ্ট এবং বিপদের পথ পাড়ি দেয়ার জন্য | কারণ, বলা হয়েছেঃ “সে 


অবশ্যই পিছিয়ে পড়লো, যে প্রতিটি দুঃসময়ের জন্য সবর করেনি - এবং প্রতিটি সুসময়ের জন্য শোকর করেনি, এবং যে জানে না 
যে, প্রত্যেক কষ্টের সাথেই আছে ইয়ুস্র (আরাম)।” 


আমাদের কি হয়েছে? আমাদের মধ্যে কেন আকাংক্ষা জাগে না 
এসব বাগানের জন্য- এবং ফিরে যাওয়ার জন্য 


এসব যুবতীদের কাছে 
(যারা তাদের স্বামী ছাড়া আর কাউকেই চায় না), 


তাদের মতো হওয়ার জন্য যারা শহীদ হয়েছে এবং বসে থাকেনি | 


DGS ____À 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 
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“তারা আল্লাহর পথে যা খরচ করে- কম হোক বা বেশি- অথবা তারা যদি আলম্নাহর পথে কোন প্রান্তর অতিক্রম করে, এর সবই 
তাদের জন্য লিপিবদ্ধ হবে যাতে করে তারা দুনিয়াতে যা করছে, আলম্নাহ তার চেয়েও বেশি প্রতিদান দিতে পারেন 1” 
(সূরা তাওবাঃ ১২১) 


এবং এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আত-তাবারীতে কাতাদাহ (রহ) থেকে সংকলিত হয়েছেঃ “মানুষ আলম্নাহর রাস্তায় তার পরিবার 
থেকে যতো দূরে যাবে, সে আলম্নাহর ততো কাছে আসবে 1” সুতরাং, হুকুম দেয়ার ক্ষমতা শুধু আলম্নাহর, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
আর আমরা তো কেবলমাত্র তাঁর বান্দাহ- তিনি সুবহান, আমরা তাঁর প্রতি উবুদিয়্যাহ পূর্ণ করতে সম্পূর্ণ চেষ্টা করছি আর আমাদের 
দাসত্ব পরিপূর্ণ করতে হলে, আমাদের জানতে হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে- এমন দৃঢ়ভাবে ইয়াকীন আনতে হবে যাতে কোন দ্বিধা 
নেই- তখনই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে | তবে, যে সকল বিষয়ের জ্ঞান ও হিক্মা শুধুই আল্লাহর সে সব বিষয়ে আমরা অবহিত 
নই, এমনও হতে পারে যে, আমাদের পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে এখনই বিজয় দান করছেন না। আল্লাহ (সুব) 
সত্যিই বলেছেনঃ 
Orie zal) pai lis ৩৯0৩ 
“ঈমানদারদের সাহায্য করা ছিলো আমার কর্তব্য 1” (সূরা আর রূমঃ ৪৭) 


আর তিনি তাঁর মুওয়াহিদ বান্দাহদের জন্য বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং ধৈর্যশীলদের জন্য সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন | 
এবং তিনি জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে আগের জাতিদেরকে তিনি বিজয়, সফলতা এবং দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন৷ এর কারণ 
ছিলো বিপদের মুখে তাদের ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্ধুল, আল্লাহ বলেনঃ 


৪ ৮৮ ৮০০৯] ৪০ 404 aai 5 Lis LIS ls এ ৮০9৬৩ ০০১) ০০ 08550 | GILS CHA agai 9 
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“যারা ছিলো দুর্বল আমি তাদেরকে পূর্ব ও পশ্চিম (সহ সব) অংশের কর্তৃত্ধারী করে দিলাম- যেখানে আমার বরকত নাযিল ছিল। 


এভাবেই বনী ইসরাঈলের কাছে দেয়া তোমার রব্বের ওয়াদা সত্য হলো, কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। 
এবং ফেরাউন ও তার জাতির সব শিল্পকর্ম ও প্রাসাদই আমি ধ্বংস করে দিলাম 1” (সূরা আল আরাফঃ ১৩৭) 


এবং আল্লাহই তাঁর নবী ইউসুফ (আঃ)-কে দুনিয়াতে সম্মান ও ক্ষমতা দান করেন- তীর (আ) অসহায়ত্ব ও একাকীত্বের পণ এবং 
আজিজের প্রাসাদে তীর যা হয়েছিল এর কারণ তার সবর এবং তাকওয়া: 


Cal) 2 gods Y dl Ob pars Hi ০৭ dl 


“নিশ্চয়ই, যে ব্যক্তিই তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করে- আলম্নাহ কখনোই নেক আমলকারীর পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।” 
(সূরা ইউসুফঃ ৯০) 
এবং তিনি সাফল্যের সাথে সবরকে সম্পর্কিত করেছেনঃ 
৬৯১৭ asta 4 19819 Isls 19৯৮9 19৮1 | gial HA Lea La 


“হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের (শক্রুদের) চেয়ে বেশি ধৈর্য ধারণ কর এবং নিজের এলাকা সুরক্ষা করো যেখান থেকে আক্রমন 
আশংকা কর সেখানে স্থায়ীভাবে সৈন্য মোতায়ন করো এবং আলম্নাহকে ভয় করো: যাতে তোমরা সফল হতে পারো 1” (সূরা আলি 
'ইমরানঃ ২০০) 


(AAA আতিভি....- | 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


এবং আলস্নাহ (সুব) বলেছেন যে পৃথিবীতে ভালো ফলাফল এবং বিজয় কেবলমাত্র ধৈর্যশীল এবং Tere জন্য | 


88:41 Alal! 01 ০৯4৬ 
“অতএব ধৈর্য ধারণ করো- কারণ ভালো পরিণাম কেবল Je জন্য 1” (সূরা হুদঃ ৪৯) 


আমরা ইয়াকীন রাখি যে আলন্নাহর ওয়াদা কখনো মিথ্যা হবে না | তবে এখানে সমস্যা হচ্ছে যে, আমরা বিজয় বলতে শুধু একটাই 
বুঝি- এবং তা হচ্ছে শত্রুকে পরাজিত করা | অথচ আল্লাহ তীর নবী ও রাসূলদেরকে শুধু এক ধরনের বিজয়ের প্রতিশ্রতিই দেননি | 
বরং তীর Ta বান্দাহদেরকে তিনি বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 1 তা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যার সবগুলো হয়তো আমাদের 
পক্ষে বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে- 


আর এই বিভিন্ন প্রকারের বিজয়ের মধ্যে রয়েছেঃ 


শিয়াবে আবু তালিবে | তিন বছর পর্যন্ত, কেউ তাদের সাথে বেচাকেনা লেন-দেন করেনি | এমন পর্যায়ে যে তারা খাবার 
মতো কিছু পাচ্ছিলেন না--- ঘাস ছাড়া, যা তীরা মাটি থেকে ছিড়ে ছিড়ে খেয়েছিলেন। আর আলম্নাহর রহমত না 
পৌছালে মুমিনরা তো ধ্বংস হয়ে যেত। 


e এবং আসহাবুল উখদুদ তাদের জলন্ত আগুনে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল তবুও তাঁরা ঈমানের ক্ষেত্রে কোন আপোষ করেননি | 
বরং আল্লাহর পথে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন। এরপর সেই ত্বাগুত সৌমালংখনকারী শাসক) তার গর্ত খোড়ে এবং 
আগুন জ্বালায় | আর মু'মিনদেরকে আগুনে ফেলার জন্য তার দাস ও সৈন্যদের হুকুম করে । আর এখানেই রয়েছে 
আশ্চর্য্য সেই জিনিষঃ দুর্বলতা দেখিয়ে দৌড়ে পালানোর বদলে (তোরা আগুনে ঝাঁপ দেয়) ইতিহাস সাক্ষী, তাদের 
একজনও ফিরেনি বা ভীত হয়নি বা পালিয়ে যায় নি। বরং আমরা দেখি তারা উৎসাহের সাথে আগুনের দিকে এগিয়ে 
যায়। এ বালকটি যেন তীদের মধ্যে এই উৎসাহ ও দৃঢ়তা বপন করে গেছে। আর তীরা তীর পদচিহ্ন অনুসরণ করেছে। 
ঈমানের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েই যেন তারা আনন্দ লাভ করেছে। সুতরাং তারাই ছিল বিজয় লাভকারী | আর আল্প- 
1হ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এটিকে বলেছেন, ‘বিরাট সাফল্য’ । 
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“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত | এটাই মহাসাফল্য 1” 


(সূরা বুরূজঃ ১১) 


e আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “আমার মামা আনাস বিন নাদর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। 
সুতরাং তিনি বললেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমি প্রথম যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলাম যা আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
লড়েছেন। আমি যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ গ্রহণ কবার তৌফিক লাভ করি তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ দেখবেন 
আমি কি sf’ সুতরাং উহুদের দিনে যখন মুসলিমরা শত্রুর সামনে অরক্ষিত হয়ে পড়লো | তিনি বললেনঃ “হে 
আলন্নাহ! এই মানুষগুলে (সাহাবাগণ) যা করেছে তার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আর আমি তাদের 
মুশরিকদের) কর্ম থেকে আমার অসম্পৃক্ততার ঘোষণা দিচ্ছি। এরপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং সা'দ বিন মুয়াষের 
সাথে দেখা হলে তিনি বললেনঃ “হে সা'দ বিন মুআয! জান্নাত, আন-নাদরের রবের কসম---- আন-নাদরের রবের 
কসম; জান্নাত... আমি উহুদ পাহাড়ের পেছন থেকে এর সুগন্ধ AIR |” পরবর্তীতে সাদ বলেছেনঃ “হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), 
সে যা করেছে (যেভাবে লড়েছে), আমি তা করতে সক্ষম ছিলাম না |” আনাস (রাঃ) বলেনঃ “সুতরাং আমরা তীকে 


২ রিট -| 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


তরবারি, বর্শা ও তীরের প্রায় আশিটি আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় খুজে পেলাম । আর আমরা দেখলাম, তাকে হত্যা করা 
হয়েছে এবং মুশরিকরা তাঁর লাশকে বিকৃত করেছে। তীর বোন ছাড়া আর কেউই তীকে চিনতে পারেনি | সে তার হাতের 
আঙ্গুল দেখে তাকে সনাক্ত করে | আনাস বলেনঃ “আমারা মনে করতাম যে, এই আয়াত তার ও তার মতো অন্যান্যদের 
ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। 
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“মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। (জিহাদের যাবার ব্যপারে) তাদের কেউ কেউ শাহাদাত 
বরণ করেছে, এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের অঙ্গীকারে(তারা কখনোই তাদের কৃত ওয়াদার ব্যাপারে 
নাফরমানী করেনি) কোন পরিবর্তন করেনি ।”(সূরা আহযাবঃ ২৩) 


e আর এ ধরনের বিজয়ের আরো নিদর্শন আমরা পাই খাব্বাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকেঃ যখন তিনি মুহাম্মাদ 
(সাঃ)-এর কাছে এসে বললেনঃ “আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য বিজয় চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য 
দু'আ করবেন না?’ সুতরাং তিনি (সাঃ) বললেনঃ “তোমাদের পূর্ববর্তী এক ব্যক্তি-- তার জন্য একটি গর্ত খোড়া হয় এবং 
তাতে তাকে ঢোকানো হয় আর তার মাথার উপর একটি করাত আনা হয় এবং তাকে চিরে অর্ধেক করা হয় । কিন্তু এটাও 
তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি | আর লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের গোস্ত ও ধমনীর হাড় থেকে টেনে ছেড়া হয়। 
কিন্তু এটাও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না৷” 


আর সেই সব নিগুঢ় বিজয় যা শুধু মুমিনরাই দেখতে পায়ঃ 


হকের শত্রু তার কার্যক্রমে যতই অত্যাচারী আর অসংযত হোক না কেন সে পার্থিব কিছু আঘাত ছাড়া আর কিছু ভোগ করবে না 
এবং কিছু মানসিক অশান্তি- ভোগ করবে যখন সে তার শক্রদের ক্ষতি করতে অগ্রসর হবে | বরং তার কর্মের পর সে বিশ্রাম নেবার 
কোন স্থান অথবা সুখেরও স্বাদ পায় না। 


আর একারণেই আল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন সাঈদ বিন জুবায়েরকে হত্যা করেছিল- তখন সে নানা রকম মানসিক অশান্তির 
শিকার হয়েছিল এমনকি সে ঘুমাতেও পারতো না | হঠাৎ করে জেগে উঠতো এবং বলতোঃ “আমার সাথে সাঈদের ব্যাপারটা কি?” 
এভাবেই অশান্তি আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে তার মৃত্যু হয়। 


আর ভ্রুশের বাহকদের সাথে আমাদের যুদ্ধে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। অহংকারী আমেরিকান ges শাসকেরা---- তার 
অন্ত্র-সরঞ্জামের বিরাট সমাবেশ থাকার পরও--- তাকে এমন মানসিক পরাজয় ও বিধ্বস্ততার মাঝে পড়তে হচ্ছে এগুলো কোন 
পাহাড়ের ওপর ফেলা হলে তা ধ্বসে যেত। 


আর এর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই কোরআন এসেছে | যেমন সূরা আল ইমরানে আল্লাহ বলেছেনঃ 
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“তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাত দিয়ে কাটতে থাকে, বল, “তোমাদের আক্রোশেই তোমরা 
মর!’ অন্তরে যা রয়েছে সে ব্যাপার আল্লাহ সবিশেষ অবহিত | তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদের কষ্ট দেয়, আর তোমাদের অমঙ্গল 
হলে তারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল ও মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না | তারা 
যা করে নিশ্চয় আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন 1” (সুরা আলি *ইমরানঃ ১১৯-১২০) 


তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেছেনঃ 
180৮ Geb al 05 JÄÄL (৯০২৮৭ 5853158৯198 ১855৯213385 ৯৪] এ ১৪ 


“আলন্নাহ কাফিরদেরকে ক্রদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করে নাই যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। 
আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী 1” (সুরা আহযাব ৩৩৪ ২৫) 


১ 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


আরও এক ধরনের বিজয় যা অন্ধ জাহেলরা বুঝতে পারে নাঃ 


আর এটি হলো চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ জীবনের আশ্বাস যা আল্লাহ তীর বন্ধুদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন, যারা তাঁর জন্য নিজেদের 
জীবনকে পরিশুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে কর না | বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে 
জীবিকা প্রাপ্ত ৷” (সুরা আলি 'ইমরানঃ ১৬৯) 


যারা তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করে না, অন্য কোন ভাবে মারা যায় 
যার বিভিন্ন কারণ হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু তো সেই একই জিনিস আর তা একবারই। 


আর যা ঘটে গেছে তা থেকে বিজয়ের প্রকৃত মর্ম আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। একে শুধুমাত্র পার্থিব অর্জন হিসেবে ব্যাখ্যা 
করার অনুমতি আমাদের নেই। 


দৃঢ়তা ও সাহসের বৈশিষ্ট্য হলো, যা আমরা ফালুজায় দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে যা জানিয়েছেন, দ্বীন ইসলামের 
বিজয়ের চিহ্ন হলো, দুনিয়ার কোন শক্তি সকল মুমিনদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না- যেমন আশংকা ছিল নূহ (আঃ)-এর সময় 
এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দাওয়াতের প্রাথমিক সময়ে | কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে জিহাদ এই পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং চলতে থাকবে, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছেঃ “আমার উম্মাহর একটি দল চিরকালই আল্লাহর হুকুমের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে | যারা তাদের পরিত্যাগ করবে ও তাদের বিরোধিতা করবে, এরা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না যতক্ষণ 
পর্যন্ত না আল্লাহর রায় আসবে এবং তারা আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে 1” 


নিশ্চয় এই দ্বীনের বিজয় ও গন্তব্য আল্লাহর হাতে- মহামহিমান্থিত তিনি - যেভাবে তিনি একে রক্ষা করছেন এবং এ ব্যাপারে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনঃ সুতরাং তিনি যদি চান তবে একে সাহায্য করবেন ও বিজয় দান করবেন এবং একে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন | আর 
তিনি যদি চান তবে তিনি এটাকে দেরী করবেন অথবা পিছিয়ে দিবেন, তিনিই আল হাঁকিমুল খাবীর। সুতরাং বিজয় যদি ধীর 
গতিতে আসে, তাহলে এটাই পূর্ব নিধারিত KONKS | যার মাঝে ঈমান ও ঈমানদারদের জন্য রয়েছে মঙ্গল । TA ও তার 
অনুসারীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে বেশী মর্যাদাদানকারী (ঘিরাহ) কেউ নেই। 


০44] IS 019 ১২০৩ || ০4১৪১ 41 ১০৩ ৪৯০] ৪১] ৬৯৩ sly ০৭ pais এআ pas ১৯৭ ০৬ Aia gi 


“আর সেই দিন মু'মিন হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে | তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। 
এটাই আল্লাহর ওয়াদা, এবং আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না; কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই জানে না 1” (সুরা আর রূমঃ ৪-৬) 


মনে কর না যে, সম্মান একটি খেজুর যা তুমি খেতে পারবে, 
পরিপূর্ণ সবর ছাড়া কেউ সম্মান লাভ করতে পারবে A | 


সুতরাং নিশ্চয় আল্লাহ সব), মহিমান্বিত তীর ক্ষমতা, এবং সম্মানিত তার শক্তি- বিভিন্ন সময় মুমিনদের উপর খুশী হয়ে বিজয় 
দান করেন | আবার তাদের অনেক সময় পরীক্ষা করেন। (বিজয়ের) এই রহমত থেকে তিনি তাদের অপেক্ষায় রাখেন তাদেরকে 
কষ্ট ও দুর্ভোগ দেন যার হিকমত তিনি জানেন। 


OO ET SNE 
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আর তিনি মানুষকে তার রহমত দিয়ে পরীক্ষা করেন। 


ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ), তীর “যাদুল aw গ্রন্থে এমনই কিছু হিকমাতের কথা বলেছেনঃ 


যার মাঝে রয়েছে যে, এটি (পরীক্ষা) রাসূলদের নিদর্শন ছিল। হেরাক্রিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করেনঃ “তোমরা কি তার 
সাথে কোন যুদ্ধ করেছ?’ তিনি বললেনঃ হ্যা’ | অতঃপর হেরাক্রিয়াস বললেনঃ “তোমাদের সাথে তার যুদ্ধ কেমন ছিল ?” তিনি 
বললেনঃ “কখনো সে আমাদের ওপর বিজয় লাভ করে | আর কখনো আমরা তার ওপর বিজয় লাভ করি 1” হেরাক্লিয়াস বললেনঃ 
“এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন, আর এরপর ফলাফল থাকবে তাদের অনুকুলে ৷” 


এর (হিকমতের ) মাঝে আরো রয়েছে, যাতে সত্যনিষ্ঠ মুমিন ও মিথ্যাবাদী মুনাফিকরা প্রথকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে | কারণ, নিশ্চয় 
আল্লাহ যখন মুসলিমদের বিজয় দেন এবং বদরের দিনে তাদেরকে শত্রুদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তারা বিরাট সুনাম অর্জন 
করে, তখন কিছু মানুষ ছিল যারা বাহ্যিকভাবে ঈমান আনলেও অন্তর দ্বারা ঈমান আনেননি, সুতরাং আল্লাহ তাঁর হিকমাত অনুযায়ী 
পরীক্ষা ও কঠিন সময় অবতীর্ণ করলেন তাঁর বান্দাদের উপর, যা ছারা মু'মিন ও মুনাফিক প্রকাশ হয়ে পড়ে | সুতরাং, উহুদের যুদ্ধে 
মুনাফিকদের মাথাগুলো উম্মোচিত (চিহ্নিত) হয় | তারা সেসব কথা বললো যা তারা এতদিন গোপন রেখেছিল, আর তাদের মূর্খতা 
প্রকাশ হয়ে গেল। তাদের বিভ্রান্তি তাদের কাছেই ফিরে এলো | আর মানুষ পরিষ্কার ও প্রকাশ্যভাবে মু'মিন, কাফির ও মুনাফিক 
এই ভাগে বিভক্ত হলো | এবং মুমিনরা বুঝতে পারলো যে তাদের নিজেদের মধ্যকার কোন একজনই আসলে “era পক্ষে কাজ 
করছে। এবং তাদেরকে ছেড়ে যায়নি। সুতরাং তারা তাদের ব্যাপারে সতর্ক হলেন, এবং নিজেদের তাদের থেকে সুরক্ষিত 
রাখলেন। 


এসব হিকমাতের মাঝে আরো রয়েছে যে, আল্লাহ তা*আলা যদি মুমিনদের সবসময় বিজয় দেন এবং সবসময়ই শত্রুদের পরাভূত 
করার সুযোগ দেন এবং তাদেরকে শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে শত্রুদের ওপর চিরকাল প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাহলে তাদের অন্তর সীমালংঘন 
করবে এবং অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে পড়বে | সুতরাং বিজয় আর সাফল্য যদি সবসময় তাদের হাতের মুঠোয় থাকে তাহলে তাদের 
অবস্থা তেমনই হবে যেমনটি হয় সহজ রিযক লাভ করলে | সুতরাং সুদিনের পাশাপাশি দুর্দিনের মতো আর কিছুই নেই যা তাঁর 
বান্দাকে দৃঢ়পদ করতে পারে | কষ্ট আর সাচ্ছন্দ্যে; বিভিন্ন জিনিস সহজলভ্য বা দুর্লভ হওয়া সুতরাং তিনিই তাঁর হিকমাত অনুযায়ী 
তাঁর বান্দার বিষয়সমূহ সমন্বয় করে থাকেন। কারণ তিনি হচ্ছেন আল খাবীরুম বাসীর (যিনি সব শোনেন ও দেখেন)। 


আর এর (হিকমাত) রয়েছে ভালো ও খারাপ সময়ে তাঁর বন্ধু ও তাঁর দলের উবুদিয়্যাহ (বোন্দাত্ত্/ MTG) প্রকাশ করে দেয়ার 
হিকমাত তাদের সন্তুষ্টি ও অসস্তুষ্টির ভিত্তিতে তাদের বিজয় ও তাদের উপর sera বিজয়ের মধ্যে দিয়ে, সুতরাং তারা যদি পছন্দ 
ও অপছন্দের মাঝে তাদের উবুদিয়্যাহ ঠিক রাখে তাহলে তারা সত্যনিষ্ঠ বান্দা; তারা তাদের মতো নয় যারা একপেশে ইবাদত 
করে | যখন উত্তম সময় আসে সাচ্ছন্দ্য ও নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। 


আরও হিকমাত হলো যে, যদি তিনি তাদেরকে AE দ্বারা পরাভূত ও পরাজিত করে পরীক্ষা করেন তাহলে তারা আল্লাহর নিকট 
আত্মসমর্পন করবে বিনয়ী অবস্থায় | আর তারা আল্লাহকে ইজ্জত ও বিজয় দিতে রাজী করবে। নিশ্চয় বিজয় ও ইজ্জতের সাথে 
সম্পর্কিত আছে বিনয় ও নম্রতা ।আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


AA 2019 ০২৪ এআ aS ai এ 
“আর বদরের যুদ্ধে তোমরা যখন হীনবল ছিলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন 1” 
(সূরা আলি 'ইমরানঃ ১২৩) 
এবং তিনি বলেনঃ 
১০ ais ০ ৫ 255১5 ০৮৯৪ এ ০৯১ ০৪৩ 
“হুনায়নের (যুদ্ধের) দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল করেছিল তোমাদের সংখ্যা কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই।” 
(সূরা তাওবা ৯৪ ২৫) 


১ 
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সুতরাং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা*আলা যদি তাঁর বান্দাকে ইজ্জত, তামকীন (TCE) ও বিজয় দিতে চান তিনি প্রথমে তাকে ভেঙে 
নেন যাতে তাদের দেয়া ক্ষমতা ও বিজয় তাদের বিনয় ও আনুগত্যের অনুপাতে হয়। 


আর একটি কারণ হলো A, আল্লাহ্‌ -মহিমান্বিত তিনি- তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য তাঁর উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন বাসস্থানে এমন কিছু 
মর্যাদা (জান্নাতের স্তর) প্রস্তুত রেখেছেন, যা তারা তাদের কর্মে মাধ্যমে অর্জন করতে পারবে না, এবং শুধুমাত্র কষ্ট আর পরীক্ষার 
মধ্যে দিয়েই তারা সেই মর্যাদায় পৌছতে পারবে, আর এটা অর্জনের জন্যই আল্লাহ্‌ পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছেন । ঠিক যেভাবে তিনি 
তাদের হিদায়াত দিয়েছেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, যে পথের মাধ্যমে এ মর্যাদা ও সম্মান পাওয়া যাবে। 


আরও একটি হলো যে, শুধু আরাম-আয়েশ, বিজয় আর সম্পদের মধ্যে থাকলে নাফস্‌ সীমালজ্ঘন করে বসে আর তো ক্ষণস্থায়ী 
সুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে । আর এটি একটি রোগ যার প্রভাবে এটি (নাফস) আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের বাসস্থানের দিকে যাত্রার গতি 
হারিয়ে ফেলে | সুতরাং যদি কৃল্বের রব, মালিক আর করম্নণা দানকারী তাকে সম্মানিত করতে চান, তিনি তাদের জন্য কষ্ট ও 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন যা এসকল ব্যাধির ওষধ হিসেবে কাজ কও যেটা বান্দাহকে আল্লাহর কাছে পৌছাতে বাঁধা দেয় | সুতরাং 
এই সব পরীক্ষা এ ডাক্তারের মতো কাজ করে যে তার রোগীকে তিতা ওঁষধ খাওয়ায় এবং অসুস্থ ধমনীগুলো কেটে ফেলে দেয় 
যাতে সব বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায়। আর এই রোগীকে না দেখা হলে তার অসুস্থতা তাকে পরাস্ত করবে এবং সে ধ্বংস হয়ে 
যাবে। 


আরও একটি কারণ হলো যে, আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মিত্র ও বন্ধুদের জন্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো “শাহাদাহ” | শহীদেরা আল্লাহ্‌র 
কাছে বিশিষ্ট মানুষ আর তাঁর বান্দাদের মাঝে সবচেয়ে নিকটতম | 'আস-সিন্দীকিয়াহ'এর পর শহীদ ছাড়া আর কারো মর্যাদা নেই। 
আর আল্লাহ্‌ - মর্যাদাবান তিনি - তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে শহীদদের বের করে নিতে ভালবাসেন, তারা তাদের রক্ত বিসর্জন করে 
তাঁকে ভালবেসে ও তীর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায়; তারা তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জন করে | এবং এই মর্যাদায় 
পৌঁছানোর অন্য কোন রাস্তা নেই..... এ সমস্ত বিষয় ছাড়া যা এমন মর্যাদায় পৌছে দেয়; “era দ্বারা পীড়িত হবার মাধ্যমে 1” 
এটাই ছিল ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ)- এর কথা | 


আর আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত বলেনঃ 
eig plas lg AST põ 98 9 ০1৬৯৭ 01 ৮৪৪৩ তি ১৪৯ ৩৯৩ Lii | GA JK ০1৮৪৩ PEL DS 98 9 JUL) ০০ US 
৩৯৯৫২ 


“জিহাদকে তোমাদের উপরে অপরিহার্য কর্তব্যরূপে অবধারিত করা হয়েছে, যদিও এটা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ 
তোমরা যা অপছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর তোমরা যা ভালবাস সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর | 
আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না 1” [সূরা বাকারা ২ ২১৬] 


ইমাম ইবনুল কাইয়্িম (রহঃ) তার “আল ফাওয়া’য়িদ” গ্রন্থে বলেছেনঃ এই আয়াতে বান্দার জন্য রয়েছে অনেক হিকমত, দুর্লভ 
জ্ঞান ও উপকার | সুতরাং বান্দা যদি জানে যে, কখনও কখনও তার অপছন্দীয় কোন কাজ তাকে উত্তম কোন কিছুর দিকে ঠেলে 
দেয়, আবার কখনও তার পছন্দীয় কোন কিছু তাকে ড্রীতিকর কোন কিছুর দিকে ঠেলে দেয়- তাহলে সে তার নিজ পছন্দের উপর 
বসে থাকবে না যা ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং কোন ক্ষতির বা খারাপ সময়েও সে আশাহত হবে না, যা তার সন্তুষ্টি নিয়ে 
আসতে পারে | আর এসব কিছুই হতে পারে ফলাফলের ব্যাপারে তার জ্ঞানের অভাবের কারণে, কারণ আল্লাহ্‌ সেইসব বিষয় 
জানেন যা তাঁর বান্দা জানে না, আর এসব বিষয় তাকেই বেশী মানায় । 


তার (আয়াতের) মাঝে আরও রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হুকুম মানার চেয়ে উত্তম কিছু নেই বান্দার জন্য, যদিও প্রথম অবস্থায় তা একটু 
কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ এ সকল ক্ষেত্রের পরিণতি হয় ভালো, আনন্দময় ও সুখকর ফল লাভ করা যায় | তার নফস যদি অপছন্দও 
করে তারপরও এটি তার জন্য উত্তম ও উপকারী | একইভাবে, তার জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু 
নেই। যদিও তার নফস এটি চায় এবং তাকে এর দিকে পরিচালিত করে | এর ফলাফল সবসময় অশুভ, ধ্বংসত্মক ও বেদনাময় 
হয়ে থাকে | স্বাভাবিক বিবেচনায় বলে, মানুষ কিছু ব্যথা গ্রহণ করতে পারে যদি এর মাধ্যমে অধিকতর উপকারিতা ও সন্তুষ্টি Ace | 
একইভাবে একজন মানুষের উচিৎ স্বল্প পরিমাণ আনন্দ ত্যাগ করা যদি এর কারণে বিরাট বেদনা ও দীঘকালীন ক্ষতি নেমে আসে | 


আর এই আয়াতের অন্তর্নিহিত হিকমাতের মাঝে রয়েছে যে, এর দ্বারা বান্দার উপর (হুকুম) দেয়া হয়েছে যেন সে তার বিষয়াদি 
ছেড়ে দেয় তাঁর হাতে যিনি এসব বিষয়ের ফলাফল সম্বন্ধে অবগত | এবং (বান্দা) যেন খুশী থাকে যেকোন জিনিসে যা তিনি তাঁর 
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ইচ্ছা ও পছন্দমত দিয়ে থাকেন, উত্তম ফলাফলের জন্য | 


এর (আয়াতের) মাঝে আরও রয়েছে যে, বান্দা কখনও তার রবকে পরামর্শ দেবে না এবং তাঁর পছন্দের ওপর কোন কিছু পছন্দ 
করবে না এবং এমন কিছু চাবে না যার ব্যাপারে তার জ্ঞান নেই - যেহেতু তার এই চাওয়ার মাঝে হয়তো কোন ক্ষতি বা ধ্বংসের 
কারণ থাকতে পারে যা সে জানে না | সুতরাং সে তার রবের পছন্দের বাইরে কোন কিছু পছন্দ করবে না | বরং সে তাঁর কাছে চাইবে 
যেন তার জন্য উত্তম বন্ধু পছন্দ করা A | আর সে এ জিনিসে সন্তুষ্টি থাকবে যা তার জন্য পছন্দ করা হয়েছে, তার জন্য এর চেয়ে 
উত্তম আর কিছুই নেই। 


এর (আয়াতের) মাঝে আরও রয়েছে যে, সে যদি তার সমস্ত বিষয়াদি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয় এবং তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে, 
তিনি (আল্লাহ্‌) এ বিষয়ে তাকে শক্তি, দৃঢ় প্রত্যয় ও সবর দ্বারা সাহায্য করবেন, এবং তাকে ধ্বংস থেকে নিরাপদ রাখবেন, যখন 
বান্দা তার নিজের বিষয়াদি নিজের খুশী মতো করে, তখনই তা (ধ্বংস) এসে যায় । আর আল্লাহ্‌ তাকে তাঁর সিদ্ধান্তের সুফল 
দেখিয়ে দিবেন, যা সে নিজে নিজে কখনোই অর্জন করতে পারতো না। 


এর (আয়াতের) মাঝে আরো রয়েছে যে, এটি তাকে (বান্দাকে) বিভিন্ন সমাধানের মাঝে সঠিকটি খোঁজার ক্লান্তিকর চিন্তা থেকে 
মুক্ত করবে, তার কৃল্বকে সিদ্ধান্ত আর পকিল্পনার ঝামেলা থেকে মুক্ত করবে যা তাকে একটি বাঁধা অতিক্রম করতে সাহায্য করতে 
পারে আবার অন্যদিকে তাকে একধাপ পিছিয়ে দিতেও পারে | আর সেই সাথেই, তার উপর আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত থেকে পালানোর 
কোন সুযোগ নেই সুতরাং সে যদি আল্লাহর সিদ্ধন্তে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে তাকৃদিরের রহমতের মাঝে পড়ে, আর সে এমন কিছু 
করেছে যা প্রশংসনীয় এবং এক্ষেত্রে সে মহানুভবতা দেখিয়েছে | আর যদি তা না হয়; তাহলে তাকৃদির তাকে তাড়া করবে এবং 
সেই ক্ষেত্রে সে হবে নিন্দনীয় এবং সে মহানুভবতা দেখালো না- এবং এটি একারণে যে, সে তার নিজের সিদ্ধান্ত ও পছন্দের 
ব্যাপারে (অটল) ছিল | আর যখন সে তার বিষয়াদি (আল্লাহ্র উপর) ছেড়ে দিতে অভ্যস্থ হয় এবং তাতেই খুশী থাকে, সেসব বিষয় 
তাকে কোমলতা ও সহানুভূতি দ্বারা ঘিরে রাখে যা পূর্ব নির্ধারিত । সুতরাং সে আল্লাহ্‌র সহানুভূতি ও মহানুভবতার মাঝে এসে পড়ে। 
যেসব বস্তু থেকে সাবধান থাকা প্রয়োজন, আল্লাহ্‌র সহানুভূতি তাকে সেসব বস্তু থেকে রক্ষা করে, আর তাঁর মহানুভবাতর কারণে 
সে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের মাঝে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যদি বান্দার উপর আসমানী সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়, তাহলে এটি থেকে বান্দার 
বেঁচে থাকার চেষ্টাই হবে এটি নাযিলের সবচেয়ে বড় কারণ | সুতরাং তাকৃদিরের কাছে নিজেকে পূর্ণ আত্মসমর্পন ও ছেড়ে দেয়ার 
চেয়ে উত্তম কিছু নেই, একটি খোড়া অথবা মৃত প্রাণীর মতো- কারণ নিশ্চয়ই, অশুভ শক্তির (শয়তান) কোন আগ্রহ থাকেনা মৃত 
বস্তুর প্রতি।” এটাই ছিল ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)-র কথা | 


সে সারা রাত বসে থাকলো এবং আমাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করালো 


ও আমার চাচার কন্যা! আল্লাহ্র কিতাব আমাকে বহিষ্কার করেছে, 
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আর আমি কি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে থামাতে পারি? 


আমি পঙ্গু বা অন্ধ ছিলাম না, যার কারণে তিনি আমাকে ছেড়ে দিবেন 
অথবা এমন কেউ যার কিছুই ছিল না, যে কিছুই করতে পারে না। 


আত তাবারী (রহঃ) তার ‘তারিখে’ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেনঃ সাহাবাদের মধ্য থেকে একজন বলেনঃ আমার এক ভাই 
ও আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাঃ) সাথে উহুদ দেখেছি এরপর আমরা দুজনই আহত অবস্থায় ফিরে আসি | অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহর 
(সাঃ) ঘোষক ঘোষণা (আযান) দিলেন যে, আমাদেরকে বের হতে হবে এবং শত্রুকে তাড়া করতে হবে আমি আমার ভাইকে 
বললাম অথবা সে আমাকে বললো “আমরা কি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে একটি যুদ্ধ করা থেকে বঞ্চিত হবো? আলন্নাহ্র কসম, 
আমাদের বাহন হিসেবে কোন জন্তু নেই এবং আমরা মারাত্মকভাবেব আহত!’ অতপর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে বের হলাম, 
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(আমাদের দুজনের মধ্যে) আমার ছিল হালকা জখম | সুতরাং সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে; আমি তাকে কিছুক্ষণ বহন করি, আবার (সে 
যখন শক্তি পায়) সে হাঁটে... (আর এটা চলতে থাকলো) যতড়াণ আমরা (পায়ে হেটে) সেখানে পৌছানো পর্যন্ত যেখানে মুসলিমরা 
ছিলেন........ I” 


আবু দারদা (রাঃ) বলেনঃ “ঈমানের সর্বেচ্চি চূড়া হলো আল্লাহ্‌র) সিদ্ধান্তে সবর করা এবং তাকৃদিরে সিদ্ধান্তে MGE থাকা 1” 


আর এই পদ্ধতিতেই আমরা এখানে এবং অন্যান্য স্থানে আমাদের রক্তাক্ত ড্রীতস্থানসমূহের চিকিৎসা করি। আর এসব বাস্তবতা 
উপলব্ধি করার পরই আমরা এর সঠিক অর্থ বুঝতে পারি; ফালুজার যুদ্ধ ও এর দৃঢ়তার ক্রমোন্নতি দেখে | আর এর শক্তির অদম্যতা 
দেখে- কারণ আজ ইসলামের মূল যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে এর কোন প্রতিদ্বন্দী নেই | এর জন্য দৃঢ়তা ও এর রিবাতেরও (সীমান্ত পাহারা) 
কোন তুলনা নেই। এর অর্থ, আজ কুফরী ও অত্যাচারের আক্রমন থেকে এই মূল যুদ্ধক্ষেত্রকে রক্ষা করা | 


শুধুমাত্র একারণে যে, আমরা শত্রুকে এ শহরের গভীরে ঢুকতে দেখি আর এর রাস্তায় টহল দিতে দেখি | আর দেখি এর বাইরে ঘাটি 
স্থাপন করতে | এর মানে এই নয় যে আমরা তাদের বিজয়ের লক্ষ্যকে অর্জন করতে দিয়েছি | কারণ “era সাথে আমাদের যুদ্ধে 
রয়েছে সড়ক ও নগর যুদ্ধ যা প্রতিরক্ষা ও আক্রমনের পদ্ধতি ও কৌশলে ভিন্ন । আধুনিক যুদ্ধে একদিন বা এক সপ্তাহে কোন 
ফলাফল আসে না | বরং এক্ষেত্রে সময় প্রয়োজন ততক্ষণ পর্যন্ত যখন দুদিকের একদল বিজয়ের ঘোষণা দিতে পারে। 


এ যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয়ের আগে এটা (সময়) আমাদের জন্য যথেষ্ট | যাতে আমাদের চক্ষু ইসলামের সন্তানদের দেখে শীতল হয় 
যারা ফালুজার সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে দৃঢ় ও অনড় পাহাড়ের মতো, আর এই উম্মাহকে শিক্ষা দিচ্ছে দুঢ় প্রত্যয় , সবর ও en 
ব্যাপারে | 


এরকম কিছু ঘটনা ও তার ফলাফল এবার দেখা যাক যা পাওয়া গেছে এক সুমহান যুদ্ধের ফল স্বরূপ | সুতরাং আমি বলিঃ 


প্রথমতঃ, এ যুদ্ধ ইজ্জত, সম্মান, গৌরব, কারামত, সাহস ও প্রতিরোধের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে- আর এই উম্মাহকে নিশ্চিত করেছে 
যে, তার সন্তানদের একটি দল যারা কঠোর বাস্তবতার মোকাবিলা করতে পাণে চূড়ান্ত সাহস, দৃঢ়তা, প্রত্যয় আর উৎসাহ নিয়ে- 
আর এই দলটি উম্মাহর প্রতি তাদের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তে একনিষ্ঠভাবে সত্য তারা এই উম্মাহকে তার দায়িত্ব পালনে 
পুনরুজ্জীবিত ও জাগ্রত করার প্রস্তুতি নিয়েছে, আর এইদল কুরবানী করেছে- সেই পথে যে পথে এ উম্মাহর অনেক সন্তান ও নেতা 
রক্ত ঝরিয়েছে। 


দ্বিতীয়তঃ, এই উম্মাহ অপমানিত ও ভঙ্গুর অবস্থায় শিখেছে যে, এটি মোকাবিলা করতে ও রিবাত (পাহারা) দিতে জানে | আরও 
জানে এ পৃথিবীর মিথ্যা দেবতা আর নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে .... এর অল্প কিছু সন্তান ও হালকা কিছু সমরাস্ত্র 
নিয়ে....... এ উম্মাহও পারে এর দ্বারা শত্রুর কঠিন ও বেদনাময় বাহ্যিক ক্ষতিসাধন করতে | এবং এর সাথে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে 
পরাজয়ের তিক্ত পেয়ালা পান করাতে পারে। 


তৃতীয়তঃ, ফালুজা যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে........ ইরাকের ভেতরে ও বাইরে ইসলামের সন্তানদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে........ ইসলামের সন্তানদের খাঁটি রক্ত যা এই মাটিতে পড়েছে তার মূল্য দিয়েছে৷ যাতে তারা জিহাদের mige তুলে ধরে 
এবং বিশ্বের ক্রুসেডারদের প্রচারণাকে ধ্বংস করতে এগিয়ে চলে | সুতরাং ইরাকের বিভিন্ন প্রান্তে জেগে উঠা যুদ্ধ আর রক্তের স্রোত 
গড়ে উঠা ব্রিগেড আর সৈন্যদল.... মুজাহিদীনরা জেগেছে এবং শত্রুকে তাড়া করেছে এবং তাদের শিকার করেছে যেখানে 
পেয়েছে। আমরা দেখেছি কিভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্যে ইরাক জুড়ে শত্রুর বিরাট ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। সুতরাং এ বিজয়ের 
সোনালী অধ্যায়ে রয়েছে যে, জিহাদের সন্তানদের আত্মা আরো শক্ত ও মজবুত হয়, যখন অত্যাধুনিক যুদ্ধযানগুলো তাদের সমানে 
দিয়ে যায়; সুতরাং তাদের চিন্তা এখন মিথ্যা অসহায়ত্ব ও ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছে, আর তারা এখন এগিয়ে এসেছে ধৈর্য, সাহস 
ও আমলের ময়দানে | 


চতুর্থতঃ, ফালুজার যুদ্ধে একটি কৌশলগত সামরিক বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। সকলেই আমেরিকার উন্নত সামরিক সরঞ্জামের কথা 
জানে (আর এও জানে) যে তাদের আর্মি বা মিলিটারী অনেক দূর থেকে নিশানায় আঘাত করার উপর নির্ভরশীল যাতে সম্মুখ যুদ্ধ 
এড়াতে পারে | যা আমেরিকান সৈন্যদের বাঁচিয়ে রাখে.......কঠিন যুদ্ধ থেকে যেখানে সে জীবন হারাতে পারে কিন্তু ফালুজার 
এসব যুদ্ধযানগুলোকে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঘিরে ফেলে - এবং তাদেরকে নির্মম ও বিশৃঙ্খলা সড়ক যুদ্ধে বাধ্য করে যাতে তাদের 


৮১ 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


শক্তি, সামর্থ্য ও সরঞ্জাম নিঃশেষিত হয় | সুতরাং আমেরিকান সৈন্যরা মৃত্যু ও ধ্বংসের মাঝে উপস্থিত হয় এমন স্থানে যা তারা 
কোনদিন আশা করেনি | আমেরিকান সৈন্যদের অলিগলিতে নামতে বাধ্য করা হয়, এবং ঘর বাড়িতে ঢুকতে (বাধ্য করা হয়), আর 
শক্ররা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে মুজাহিদরে গুলি ও বোমার মাঝে । (মুজাহিদদের) হিট এন্ড রান আক্রমন চালানোর দক্ষতা দেখে হতবাক 
হয়ে যায় | সুতরাং তারা এমন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যার পরিকল্পনা তাদের ছিলনা | যেখানে তারা জীবন ও সরঞ্জানের বিরাট ক্ষতির 
সম্মুখীন হয় যা হিসাবে শতকের কোঠা ছাড়িয়ে যাবে। 


পঞ্চমতঃ, আমেরিকার মিলিটারী নেতৃত্ব বিরাট আত্মগ্নানির মাঝে পড়তে বাধ্য হয় | এ যুদ্ধের উদ্যোক্তা ও পরিকল্পনাকারীদের কাছে 

শুরু থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুজাহিদীনরা কিছুতেই সাহস হারাবে না বা দমবে না। যদি তারা এমন যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়ে 

যেখানে তারা সবাই মারা যাবে; তবুও | সুতরাং জিহাদের ধাঁধা আমেরিকার পরিকল্পনা ও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সামনে অসমাধানযোগ্য 

হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ফালুজায় যে সাহস ও প্রত্যয় দেখানো হয়েছে.......-তারা শক্র নেতৃত্বের আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে। আর তারা 

টি । আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছায়, তাদের সামনে যা আসছে তা আরো 
র ও তিক্ত। 


ষষ্ঠতঃ, ফালুজা তার অধ্যবসায় ও আবেগ দিয়ে যে ভূমিকা রেখেছে- কুফর, নিফাক ও পুতুলদের খোলস উন্মোচনে | আর এটি 
আলাউয়ীর কাফের সরকারের প্রতারণার চাদর খুলে দিয়েছে 1 তাদের এই দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে যে, তারা ইরাকীদের ভালো 
জন্য কাজ করছে এবং তাদের রক্ত ঝরা বন্ধ করছে; এবং তাদেরকে যুদ্ধ ও দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিচ্ছে; এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার 
চেষ্টা করছে। এরপরই মানুষ তাদের দেখেছে তারা কিভাবে ফালুজা আক্রমনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে ছুটে গিয়েছে | আর এই 
সুন্দর নগরীর সন্তানদের রক্তে হাত চুবিয়েছে। হাজারো মানুষকে হত্যা করেছে আর প্রায় ১০ হাজার মানুষকে উদ্বাস্তু করেছে | এবং 
ধ্বংস, ধর্ষণ ও লুটপাটের মতো কাজকে সমর্থন দিয়েছে। এসবই সন্ত্রাস মোকাবিল ও দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষার দোহাই দিয়ে 
করেছে। 


সপ্তমতঃ, এ যুদ্ধ ঘৃণ্য ও কুৎসিত রাফিদাদের খোলস উন্মোচন করেছে, কারণ তারা তাদের ঘৃণার দ্বারা সকল সীমালংঘন করেছে, 
স্পষ্ট আক্রোশ নিয়ে তারা ফালুজার বিরূদ্ধে সামরিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছে কাফের ও নব্যতন্ত্রের নেতা, আস-সিসতানীর কৃপায় । আর 
তারা এই হত্যা, ধ্বংষ ও বিশৃঙ্খলায় বিরাট ভূমিকা রেখেছে, আর সেসব নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করেছে যারা লুকিয়েছিল। 
তাদের অসৎ উদ্দেশ্যই তাদের এসব বিরাট পাপের দিকে পরিচালিত করেছে, ঠিক যেভাবে তারা আল্লাহ্‌র ঘর আক্রমন ও 
অবমাননা করতে এসেছিল | তারা তাদের শয়তান সিসতানীর ছবি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে এবং বিশ্রীভাবে লেখেঃ “আজ তোমাদের 
ভূমি, আগামীকাল তোমাদের সম্মান” 


তাই এটা জানা যায় যে, মুশরিক ন্যাশনাল গার্ডের ৯০ ভাগই দুশ্রিত্র রাফিদি | আর ১০ ভাগ হলো পেশমিগ্রা কুর্দিশ বাহিনীর | 


একজন আলেম এই রাফিদিদের ব্যাপারে সত্য বলেছিলেন, যখন তিনি বলেছেনঃ “তারা মাজুসী মাটিতে, খ্রীস্টান বীজ যা ইহুদী 
গাছে জন্ম দেয়।” 


অষ্টমতঃ, জিহাদের শত্রুদের গোপন পরিকল্পনা এই যুদ্ধে ফাঁস হয়ে যায়, কারণ প্রচুর শত্রন্নদেরা এতে WE যোগ দান করেছে। 
উদাহরণস্বরূপ, ৮০০ ইসরায়েলী সৈন্য এ যুদ্ধে অংশ AA | তাদের সাথে ছিল ১৮ জন র্যাবাই (ধর্মযাজক) যারা তাদের বিচারক 
হিসেবে কাজ করেছিল | এটা তাদের খবরের কাগজ ও অন্যান্য মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে । এটাও স্পষ্ট ছিল যে, এ যুদ্ধে জর্দানী 
সৈন্যরাও অংশগ্রহণ করেছে উচ্চপদস্থ অফিসারদের মাধ্যমে, যারা এই যুদ্ধে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশ নিয়েছে । আর এটাই 
সবার কাছে প্রমাণ করে যে, ফালুজা হলো জিহাদের ঘাঁটি | যার কারণে কাফির মুরতাদদের মধ্যকার ইসলামের শক্রদের ঘুম নষ্ট 
হচ্ছে। 


নবমতঃ, এই তুমুল ও বিরাট যুদ্ধের ফলাফল দ্বারা জিহাদের সন্তানদের ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পয়েছে। আর জিহাদী 
অপারেশনের জন্য তাদের প্রত্যয়কে দৃঢ়তর করেছে... (যার দ্বারা) তাদের লক্ষ্য অর্জন হবে আর সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত 
TAL এ যুদ্ধের ভেতর দিয়ে নেতৃত্‌, সামর্থ্য আর জ্ঞানের এক নতুন প্রজন্ম বের হয়েছে, যাদেরকে অদূর ভবিষ্যতের ঘটনাসূহে 
দেখা যাবে | তারা এই পথে যেভাবে চলেছে তা থেকে অনেক কিছু জানার, vof করার, গ্রহণ করার ও চিন্তা করার খোরাক আছে। 
যুদ্ধের নির্মম কঠোরতা তাদেরকে শানিত ও পরিশোধিত করেছে, এবং তাদেরকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান ছাঁচে গড়ে দিয়েছে। 


১ 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


সাইয়্যিদ কুতুব (রহঃ) তার “আস-সিলাল” গ্রন্থে বলেনঃ “সুতরাং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের অভিজ্ঞতা ও ক্লেশ এবং সার্বক্ষনিকভাবে 
মৃত্যুর মুখোমুখী থাকার মাঝে রয়েছে সেই জিনিস যা নাফসকে এই ভয়াবহতার মাঝে সাচ্ছন্দ্য থাকতে অভ্যস্থ করে তোলে, যার 
জন্য অনেকে তাদের নিজেদের ও অভ্যাসের উপর বহু প্রচেষ্টা চালান। এবং তাদের পছন্দের উপর এবং তাদের মূল্যবোধের ওপর, 
যাতে তারা নিজেদেরকে (মৃত্যু থেকে) বাঁচতে পারে | আর এটা মোকাবিলা করা তার জন্য সহজ যে নিজেকে এর জন্য প্রস্তুত 
করেছে। এর (মৃত্যু) থেকে বাঁচুক অথবা এর মুখোমুখী হোক | আর আল্লাহ্‌র দিকে ফিরেছে এই ধ্রুবকের (মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে) 
দ্বারা যা ভয়াবহ সময়ে নাফসকে চঞ্চল করে দেয়, যেন এই কৃলব ও রূহ নতুনভাবে তৈরী হয়, শুদ্ধতা, খজুতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার 
উপর | আর এগুলোই পরিণত হয় সত্যিকার চালিকা শক্তিতে ..... যা পুরো মানবজাতিকে পরিশুদ্ধ করেছে। মুজাহিদদের হাতে তার 
নেতৃত্ব তুলে দিয়ে যারা তাদের অন্তরসমূহকে পার্থিব জীবন ও এর সৌন্দর্য্যের সকল আহবান থেকে মুক্ত করেছে। জীবন তাদের 
কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় যখন তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুর ময়দানে সাহসের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর কোন ইতস্ততা তাদের অন্তরে 
প্রবেশ করতে পারে না যা তাদেরকে আল্লাহ্‌ ও তার সন্তুষ্টি অর্জনে উদ্দেশ্য থেকে (সরিয়ে) ব্যস্ত রাখতে পারে | 


আর যখন এমন কোন হাতে নেতৃত্ব থাকে......গোটা দুনিয়ার মানুষ AG হয় আর বান্দারা সবাই হয় ন্যায়নিষ্ট । আর এসব হাতে 
ক্ষেত্রে চিন্তাও করা যায় না যে, তারা নেতৃত্বের পতাকা কাফির, ভ্রান্ত ও দুর্নীতিগ্রস্থ মানুষের হাতে তুলে দিবে। কারণ এই পতাকা 
কেনা হয়েছে এর সন্তানদের রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে- আর প্রত্যেক প্রিয় ব্যক্তিই এর জন্য কুরবানী হয়েছে....যাতে এই পতাকা 
শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করা হয়। 


আর এসবকিছুর পর, এটি তার জন্য পথ খুলে দেয় যাকে আল্লাহ্‌ চান,......তাঁর সন্তুষ্টি লাভকারী হিসেবে এবং তাকে অগনিত 
পুরস্কার দেন; একই সাথে আল্লাহ্‌ যার ক্ষতি চান তার পথও খুলে দেন,.....আলন্নাহ্‌র জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ্‌র গযবের ততটুকু তারা 
পায় যতটুকু তাদের প্রাপ্য আর যা তারা লুকিয়ে রাখে ।” এটাই ছিল সাইয়্যিদ কুতুব (রহঃ) এর বক্তব্যঅ 


দশমতঃ, আল্লাহ্‌ যাদের শহীদ হিসেবে মনোনিত করেছেন। সত্যিই মুমিনদের এই দল সম্মানিত হয়েছে শহীদ সন্তানদের রক্ত 
মাখানো এ পথের দ্বারা | আর তাদের সবচেয়ে সম্মানিত নেতা ও কমান্ডারদের এই ময়দানে পাওয়ার মাধ্যমে । যদি এতে কিছু 
প্রমাণিত হয়, তবে জিহাদী সন্তানদের সত্যবাদীতাই প্রমাণিত হয়েছে | আর তাওহীদ ও আক্বীদার চাহিদা পূরণে তাদের চিন্তা ও 
প্রচেষ্টার একাগ্রতা | আর তাওহীদের দাবী হলো একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা । তাদের জন্য আরেকটি সুসংবাদ হলো যে আল্লাহ্‌ পছন্দ 
করেছেন তাদের মধ্যে AET ও সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের যারা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে সুতরাং তিনি তাদের 
জন্য শাহদাৎ নির্ধারিত রেখেছেন আর রেখেছেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে চূড়ান্ত সাফল্য | এটাই সেই জিনিস যা তারা আকাঙ্খা 
করতো এবং খুজতো | সুতরাং তিনি তাদের প্রতি ওয়াদা রক্ষা করেছেন আর তাদেরকে সেই জিনিস এনে দিয়েছেন যার জন্য তারা 
প্রার্থনা করতো | 


আর এভাবেই আমাদের সালাফ আস-সালিহীন চিন্তা করতেন। অন্যান্যরা বাচার জন্য যতটা সচেষ্ট ছিল তাঁরা মৃত্যুর খোঁজে 
ততটাই সচেষ্ট ছিলেন | শাহাদাৎ ছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয় বাসনা আর যারা যুদ্ধক্ষেত্রে দিকে ছুটে যেত.......আলম্নাহ্র পথে 
শহীদ হওয়াকে ভালবেসে, আর সাহাবাদের মাঝে শতকরা ৮০ ভাগই শহীদ হয়েছেন বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে | 


আর আনসার ও মুহাজিরদের শহীদরা ছিলেন ইয়ামামার যুদ্ধে সংখ্যায় অর্ধেকেরও বেশী; নিশ্চয় মদীনাতুল মুনাওয়ারার 
অধিবাসীদের মধ্যে ৩৬০ জন শহীদ হয়েছেন । আর মুহাজির- যারা মদীনার বাসিন্দা ছিলেন না তাদের মধ্যে থেকে শহীদ হন 
৩০০ জন | মুহাজির, আনসার আর তাবেঈনদের মধ্যে শহীদগণ.... এবং তাবেঈনদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন সংখ্যায় ৩০০ জন 
এই একই যুদ্ধে। তারাই ছিলেন মোট শহীদদের ৮০ ভাগ | সুতরাং, মুহাজির, আনসার আর তাবেঈনদের শহীদদের সংখ্যা ছিল 
মোট ১২০০ শহীদের ৯৬০ জন। আর কারীদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছিলেন তা উলেন্নখ করাই যথেষ্ট হবে, - যারা ছিলেন 
কোরআনের বাহক এবং সেই যুগের মুসলিমদের আলেম - তাদের সংখ্যা ছিল ইয়ামামার যুদ্ধে ৩০০; অপর এক বর্ণনায় পাওয়া 
যায় ৫০০। অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি যুদ্ধেই শহীদদের মধ্যে ক্বারী ছিলেন একটি বর্ণনানুসারে ২৫ ভাগ ও অপর বর্ণনায় ৪৫ ভাগ- আর 
এটা বিরাট অংশ। 


আর যারা সাহাবাগণের (রাঃ) বিজয়ের দিকে নজর দেন, তাহলে দেখবেন প্রতি ৫ জনে ১জন মৃত্যুবরণ করেছেন বিছানায় । আর 
বাকি চারজন জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। সুতরাং, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । হিজরতের পর প্রথম শতাব্দীতে যে 
বিষ্ময়কর গতিতে জমীনে অভিযান চালানো হয়, আর এসব অভিযানে তীদের দৃঢ়তা ও ধারণ PITSI | 


DE _À 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


এক্ষেত্রে আমাদের মুজাহিদদের বীরত্বের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা যথার্থ হবে, এবং কিছু উদাহরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য 
যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিয়ামত ছিল - তাদের উপর পতিত বিস্ময়কর ঘটনা ও আসমানী সাহায্য যা আমেরিকানদের সাথে 
ফাল্জার যুদ্ধে দেখা গেছে। কারণ এসব ফজলের কারণে তাদের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের পরিস্থিতিতে শক্তি যুগিয়েছে। 


এসব নিয়ামতের মধ্যে রয়েছেঃ 


AA তৃতীয় দিনে, ফালুজার পাড়াগুলোতে তুমুল বোমাবর্ষনের পর...মুজাহিদগণ রাতের বেলা জেগে ওঠেন আর তারা 
আমেরিকান সৈন্য ও যুদ্ধযান দেখতে পান ফালুজীর অলিতে গলিতে, এই ভয়াবহতার মাঝেই ইসলামের এই নেতাগণ জেগে 
ওঠেন, আবু আয্যাম, উমর হাদীদ এবং আবু নাসির আল লিবি এসকল ভাইদের নেতৃত্বে 

আর ছিলেন আবুল হারিথ মুহাম্মাদ জসীম আল ঈসায়ী এবং অন্যান্য বীরেরা...আর তারা অগ্রাসী শত্রুদের শহরের বাইরে ঠেলে 
দেন। আর এ যুদ্ধে তাদের অস্ত্র ছিল পি-কে এবং কালাশনিকভ। 


আমেরিকনরা বিরাট ও বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমনকি তাদের অনেকে পালিয়ে যায় এবং মুসলিমদের বাড়িঘরে গিয়ে 
লুকানোর চেষ্ঠা করে । প্রাথামিক অবস্থায় মুসলিমদের ক্ষতির কথা ভেবে মুজাহিদগণ এসব বাড়িতে আক্রমন চালাতে চান নি। কিন্তু 
যখন তারা নিশ্চিত হয়েছেন আমেরিকানদের ব্যাপারে তারা সেসব বাড়িতে ঢুকে তাদের খুঁজে পেয়েছেন লুকানো অবস্থায়, এরপর 
তাদেরকে তেলাপোকা আর মাছির মতো হত্যা করা হয় | আর রহমত ও ফজল তো আল্লাহ্‌র থেকে। 


যুদ্ধের আরো কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর উমার হাদীদ ও আবুল হারিছ জসীম আল ঈসায়ী ভাইদেরকে একজন কমান্ডার 
পরামর্শ দেন- যে, একটি নিরাপদ রাস্তা পেলে তারা যেন দাঁড়ি শেভ করে ফালুজা থেকে নিরাপদ স্থানে চলে যায় এবং শহরের 
বাইরে থেকে আক্রমন অব্যাহত রাখেন | কিন্তু এই বীরেরা এটি গ্রহণ করেননি ও তারা বলেনঃ “আল্লাহ্র কসম! আমরা ততড়াণ 
যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত একজনও দৃঢ়পদ মুহাজির এই শহরে থাকে 1” সুতরাং তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং শহীদ হলেন । আল্ল- 
হ্‌ তাদের ওপর রহম করুন আর তাঁর শহীদ বান্দা হিসেবে তাদের কবুল করুন। 


-আর এসব ফজলের মাঝে আরো রয়েছেঃ 

যখন কিছু ভাই বেশ কিছু দিন যাবৎ ক্ষুধার্ত ছিলেন, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা*আলার ওপর চূড়ান্ত তাওয়াকুল রাখার পর- তারা 
একটি বিরাট তরমুজ খুঁজে পান। এটা ভাঙ্গীর পর তারা (চমৎকার) লাল রং দেখতে পান, এর চেয়ে বেশী লাল (তরমুজ) হয় না। 
তারা কয়েকদিন ধরে এটি খান এবং সন্তুষ্ট থাকেন আর আলস্নাহ্র প্রশংসা করেন। তারা অবাক হন এত মজার জিনিস তারা এই 
দুনিয়াতে কোন দিন খাননি | আর তরমুজ ফলনের জন্য এই সময় ও এই স্থান মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। 


-আরো ফজল হলোঃ 

ভাইয়েরা অনেক খাবার ও পানীয় ফেলে গিয়েছিলেন, এক পর্যায়ে তাদের পানি শেষ হয়ে যায় এবং সরবরাহও কমে আসে | তাই 
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাদের মুখে ও ঠোট অসহনীয় হয়ে পড়ে, আর যখন তারা তাদের গলা ভেজানো জন্য সামান্য পানি খোঁজার সিদ্ধান্ত 
নিলেন, একটা ঘরে ঢুকে তারা ৩টি পানির মশক পেলেন সেগুলো খুব আশ্চর্যভাবে একটির পর আরেকটি সাজানো ছিল | তারা এটি 
দেখে অবাক হন কারণ ফালুজায় এমনটি দেখা যায় না, আর ইরাকেও এমন সুন্দর চামড়ায় পানি সংরক্ষণ করা হয় না। তারা যখন 
এই পানি পান করলেন তারা বুঝতে পারলেন এটা এই দুনিয়ার পানি নয়। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পান করলেন যতক্ষণ না তাদের 
তৃষ্ণা দূরিভূত TA | আরা তারা পরবর্তীতে কসম করে বলেছেন যে, এমন জিনিস তারা এ পৃথিবীতে কখনও খাননি। 


-আরো একটি ফজল হলোঃ 

জাধিরাতুল মুহাম্মাদ (সাঃ) থেকে আসা এক ভাই তার মাথায় স্নাইপারের গুলি খেয়েছিলেন যা সামনে দিয়ে ঢুকে পিছন দিক দিয়ে 
বের হয় তার খুলীর অংশ বিশেষ তার ডান কাঁধে ছড়িয়ে পড়ে । তার ভাইয়েরা তার দিকে ছুটে যায় আর তার খুলীর টুকরা গুলো 
তুলে নিয়ে আগে জায়গায় স্থাপন করেন | তারপর তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে তাকে A অবস্থায় রেখে আসেন, এর কিছুদিন পর সে 
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় এবং এখনো সে বেঁচে আছে কোন সমস্যা ছাড়াই। শুধু তার জিহবাটা ভারী হয়ে যায় (কথা বলা সময়)। আল্ল- 
হ্‌ তাকে ও তার ভাইদের কবুল PPA | 


আর মিশৃকের সুগন্ধের ব্যাপারে .......তোমরা কি জান সেই সুগন্ধের ব্যাপারে? 


১ 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


এটাতো সবচেয়ে বেশী বর্ণিত বিষয়সমূহের একটি বেশীরভাগ মুজাহিদগণ বর্ণনা করেছেন, ঠিক যেমন আমাদের বহু মুজাহিদ ভাই 
এই গন্ধ পেয়েছেন শহীদদের শরীর থেকে এবং আহত স্থান থেকে | আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে কবুল PPA | 


আর আমাদের বীর আবু তালহা আল-বিহানী ভাইয়ের ঘটনা । তিনি- আল্লাহ্‌ তার উপর রহম করুন- মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হন। 
সাথে সাথে চতুর্দিকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এমনকি কয়েকটি রাস্তায় তা ছড়িয়ে পড়ে আর সকল ভাইয়েরা এর সুগন্ধ পান। এরপর 
তিনি শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করলেন | আমরা তাকে এভাবেই দেখি, আর সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র এবং তীর ওপরে পরিশ্তুদ্ধকারী কেউ 
নেই,..... 


সেই জিনিস থেকে যা অন্তরের শান্তি ও প্রত্যয়কে প্ররোচিত করে, এই যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকে বলেছেন 
যে, তারা ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছেন। যখন যুদ্ধ চরমে পৌছিয়েছে তখন শুনেছেন তরবারির ঝন্ঝনানী, তাই ভাইওয়রা এসব 
“না!” তারা নিশ্চিত করেছেন যে, এই এলাকায় এমন ঘোড়া নেই; সুতরাং শুরুতে এবং শেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র | 


মুসনাদ আহমাদ ও আল-হাকিম আল-মুসতাদরাক হতে বর্ণিতঃ আবু বুরদাহ ইবন্‌ কায়স (রাঃ) [আবু মুসার ভাই] থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেনঃ “হে আলঙ্নাহ! আমার উম্মাতের মৃত্যু যেন তোমার রাস্তায় হয়- আক্রমনে নিহত হবার 
মাধ্যমে অথবা CCAA মাধ্যমে 1” 


আলস্নাহ্‌ বলেনঃ 
OJJA 742১ ie shal Je Cl gal | Jer of SEE CHI ০৯০৯৯ Vg a AAL Las ০৯৯০৪ 
০৬১৮৯ ১৩ ৫১৮০ ০৪৬৯ VI ALLS oja ai | glad al 0 0৩০৭৪০৪৩4০৪ Cya 


“যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনো মৃত মনে করো A 1 বরং তারা জীবিত এবং তাদের রব্বের কাছ থেকে জীবিকা 
প্রাপ্ত। আল্লাহ্‌ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত, এবং তাদের পরবর্তী যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত 
হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। এই জন্য যে, 
তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না ।” [সূরা আলি *ইমরানঃ ১৬১-১৭০] 


বাঁচলে রাজার মাতো বাঁচো আর না হলে মহান মৃত্যু নাও। 
কারণ, তুমি যদি তরবারি কোষমুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, 
তাহলে সেই তরবারির কারণে তুমি বেঁচে MI | 


এই ছিল রহমতণ্রাপ্ত ফালুজার প্রতিরোধ ও দৃঢ় সংকল্লের ফলাফলের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ, আর এর (যুদ্ধের) প্রাপ্তি ছিল অনেক 
উপকারী ও গুরুত্ববহ | এটা তারাই বুঝতে পারবে যা দূরদর্শী এবং যারা বর্তমান ঘটনা ও পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করে। 


ও উম্মাতুল ইসলামঃ 


তোমাদের উপর আঘাত ও আক্রমন অনেক প্রলম্বিত হয়েছে, আর তোমাদের এ রোগব্যধীও সারবে না তাওহীদকে জিহাদের 
ব্যানারে মজবুতভাবে না ধরলে, 


সুতরাং যখন তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আর শিকল ছিন্ন করে এগিয়ে চলবে.......বর্তমান যুদ্ধগুলো যখন হালকা হচ্ছে না, 
আর আমাদের রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র পথে একটি সৈন্যদল পাঠিয়ে দিয়ে বসে থাকতে পছন্দ করতেন না | বরং তিনি একের পর 
এক বাহিনী প্রেরণ করেছেন এবং সর্বক্ষণ জিহাদ চালিয়েছেন। 


আর আমি তোমাদেরকে জিবরাঈল (আঃ) ও মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কথোপকথন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি | আহ্যাবের যুদ্ধ শেষ করে, 


১ "১ 


এভাবেই নবী আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


এটি বুখারীর বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেনঃ “........ যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মদীনার উদ্দেশ্য রওনা দিলেন, তিনি তীর অস্ত্র 
নামিয়ে রাখলেন। 


এরপর জিবরীল (আঃ) তার কাছে এলেন এবং বললেনঃ “আপনি কি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন? আলঙ্নাহ্র কসম! ফেরেশতারা এখনও 
অস্ত্র নামায়নি! সুতরাং উঠুন তাদেরকে নিয়ে যারা আপনার সাথে আছে, বনু কুরায়জার উদ্দেশ্যে, কারণ আমি আপনার আগে 
থাকবো আর তাদের দুর্গগুলো কাঁপিয়ে দেব এবং তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিব ।' সুতরাং জিবরীল (আঃ) ফেরেস্তাদের এক 
কাফেলা নিয়ে রওনা দিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মুহাজির আনসাদের কাফেলা নিয়ে তার অনুসরণ করলেন।” 


এটা তোমাদের জন্য কিভাবে সহজ হয় ও মুসলিমুন যে, তোমাদের ছীনী ভাইদেরকে তোমরা দেখছো নানা ধরনের অত্যাচার, 
গণহত্যা আর ধ্বংসের দ্বারা আক্রান্ত হতে....যখন তোমরা তোমাদের ঘরে আরাম ও নিরাপদে অবস্থান করছো, তোমাদের সম্পদ 
ও পরিবারের সাথে.....এটা কিভাবে সম্ভব?! 


আমরা আমাদের রক্তকে চোখের পানির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। যাতে আমরা কেউ শত্রুর নিশানা না হই..... 
একজন মানুষের সবচেয়ে খারাপ অস্ত্র হলো তার অশ্রু | যুদ্ধ যখন ক্ষুরধার তরবারির দ্বারা হুংকার দিয়েছে..... 
হে আদম সন্তানেরা! তোমাদের সামনে অনেক গুরমত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা আছে 
তোমার চোখ কিভাবে এত লম্বা ঘুম দেয়, 
এসব অসহ্য পাপের মাঝে, যা সকল ঘুমন্ত মানুষদের জাগিয়েছে? 
যেখানে তোমরা ভাইরা ইরাকে তাদের ২টি চোখ কুরবানী করেছে 


আর আমি এখানে সালাম জানাতে ভুলবো নাঃ 


আমাদের শেখ ও নেতা আশ-শাইখ ও মুজাহিদ, আবু আব্দুলন্নাহ উসামা বিন লাদেন; আল্লাহ্‌ তাঁকে রক্ষা করুন এবং দেখে রাখুন | 
কারণ আমরা আল্লাহ্র সাহায্যে আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বের হয়েছি | আমরা বিশ্রাম নেবনা আর বসেও থাকব না | আমরা 
জিহাদের তরবারি নিয়ে আল্লাহ্র জমীনে পরিভ্রমন করতে থাকব, আক্রমন করব ঈমানের শত্রুর উপর; যুদ্ধ করবো ক্রুশের 
উপাসকদের Kara | আর আমাদের দিক থেকে আপনি আক্রমনিত হবেন না, ইনশাআল্লাহ্‌! কারণ আমরা চোখ খোলা রেখেছি। 
সুতরাং হে উসামা, আপনি আমাদের যেখান ইচ্ছা হামলা চালাতে বলেন; আপনি যেই দিকেই আমাদের আহবান করেন আমরা 
আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে সেই দিকেই ছুটে যাব | আর শক্রর প্রচেষ্টার সামানে সবর করবো | সুতরাং সুসংবাদ নিন যা আপনাকে 
খুশী করবে- আল্লাহ্‌র সাহায্যে | কারণ, আল্লাহর কসম! আপনার অন্তরে খুশী দেয়া আমাদের কাছে এ পৃথিবী ও এর মধ্যকার 
সবকিছুর চেয়ে বেশী প্রিয় । সুতরাং আল্লাহ্‌র রহমতের সাথে এগিয়ে চলুন, কারণ আমরা আপনার সাথেই আছি। 


আমি উসামার সাথে - যতক্ষণ তিনি ময়দানে আছেন- ততক্ষণ তিনি যেদিকে যেতে বলবেন AR! 
আমি উসামার সাথে আছি- যদি তিনি আশু বিজয় লাভ করেন অথবা শহীদদের মর্যাদা পান। 
আমি আফগানিস্তানের মুজহিদ ভাইদেরকেও সালাম জানাই | আর তাদের নেতা মুল্লা মুহাম্মাদ উমর- আল্লাহ্‌ তাকে রক্ষা করুন। 
আর আশ-শাইখ ও মুজাহিদ, ডঃ আইমান আল-জাওয়াহিরি, আর আমাদের প্রিয় শেখ আবুল লাইছ আল-ক্বাসিমী, আর অন্যান্য 
সকল মুজাহিদগণ যাদের নাম আমি উলেখ করতে পারছি না। 


আর সালাম জানাই জাধিরাতুর মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সিংহের উপর আলন্নাহ্‌ আপনাকে রক্ষা করুন | আমাদের অন্তর আপনার জন্য 
কাঁপে আর আমাদের জিহ্বা আপনার জন্য দোয়ায় ভরে থাকে। 


এবং সালাম জানাই চেচনিয়ার ভাইদেরকে | আবু হাফ্‌স এবং (আবু উমার) আস-সাইফ ও তাদের ভাইদের 
আর আমার সত্যবাদী মুওয়াহিদ ভাইদের প্রতি ইসরা ওয়াল মিরাজের ভূমিতে | আর মুজাহিদদের প্রতি (যারা আছেন) “জামাআ 


আস-সালাফিইয়্যাহ fem দা’ওয়া ওয়াল ক্িতাল”-এ, এবং তাদের নেতা আবু মুসআব আব্দুল ওয়াদুদ-এর প্রতি | আর মুসলিম 
ভূমিতে যুদ্ধরত বাকি সকল মুজহিদদের প্রতি সালাম। 


মা 


এভাবেই নবী (আঃ)-গণ পরিক্ষীত হয়েছিলেন 


আলন্নাহ্‌ তোমাদের ও আমাদের উত্তম আমলসমূহ কবুল করুন | আর তোমরা প্রতি বছর ভালো থাকো, এই ঈদে তোমরা যে ডাকে 
সাড়া দিয়েছো, তা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাক, যারা পিছিয়ে থাকে এ শুভেচ্ছা তাদের জন্য নয় | 


কারণ, ঈদ তো তার জন্য নয় যে নতুন জামা পরেছে.....বরং ঈদ তাদের জন্য যা প্রকাশ্যে তাওহীদের ঘোষণা দিয়েছে। 


কারণ, ঈদ তো তার জন্য নয় যে নতুন জামা পরেছে.....বরং ঈদ তো হলো তাদের জন্য যারা শিরক ও আল্লাহর শত্রুদের অস্বীকার 
করে। 


কারণ ঈদ তো তার জন্য নয় যে নতুন জামা পরেছে.....বরং ঈদ তাদের জন্য যারা শিরকের মিত্র ও আলম্নাহ্‌্র শত্রুদের বিরূদ্ধে 
জিহাদ করেছে। 


০৩০৪ ০৭] sl 04৩ ojal le AE alg 
রিনার (আলম্নাহ তাঁর বিষয়াদির উপর শক্তিশালী ও নিয়ন্ত্রক) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না ।” [সূরা 
ইউসুফঃ ২১ 
সমস্ত প্রশংসা আলন্নাহ রব্বুল 'আলামীনের প্রতি 
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